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“গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা! 


( প্রতিবাদ ) 








শবজালং মহারণ্যং চিভভ্রমণকারণহ | 
বাধ্খরী শব্দঝরী শাস্ত্ব্যাখ্যানকৌশলং। 


বৈদুযাং বিদুষাং তদভূক্তয়ে ন তু যুক্তয়ে ॥ পরি 
_বিবেকচূড়ামণি। ঠ্ তি টি 


সব 


রয়েছ তুমি একথা কৰে রঃ ১৮ 
জীবন মাঝে সহজ হবে, ? ও $ রি 
আপনি কৰে তোমারি নাম ৫ চর 
ধবনিবে সব কাজে। ডু হি 


টি গীতাঞ্জলি” কত 


শরীউপেন্র কুমার কর, বি, এল, 
প্রণীত। 





1 বাচা) 95 হি টো কের কোং, এন শা 
(0৯ 4-ঘ কারি টা স[৬0৮]1 টি ঠ2াত, 
১0)াশাা ০],াা, 


হি বির ৪ ৯১. ৫ ৯৬ পাচ দুরে 
৮» শিস্পপপাশ্পীপিপাশি এপি এপাশ শশা শী শীপাীতস্পি জপ্িতপশ্পী সী শিাশি জা পাটা শীট শি ীন ৪ শি স্পট শপ শীশি্সিক পিপাসা বস 





যাহার 
০২৩ চরণে “গীতাজলি”_ 


প্রদণ্ত হইয়াছে, 
তাহারি 
উদ্দেশে এই অক্ষম আলোচনা৪ 


নিবেদিত হইল । 


০ জাভাবীগায় এপ 


লেখক | 


কৈফিয়ৎ। 


রবীন্দ্রনাথের “নোবেল পুরস্কার” প্রাপ্তি উপলক্ষে আমাদের 
বাঙ্গালাদেশের লেখক শু পাঠক মহলে যেন একট চেতনার সাড়া 
পড়িয়াছে। কেহ কেহু মনে করিতেছেন, বাঙ্গালী কবির এই 
সম্মানে বাঙ্গাল! সাহিত্য এত কাল পরে বিশ্বসাহিত্যের বিশাল 
ভূমিতে স্থান লাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক স্ুরোপীয় 
সাধনার সঙ্গে প্রাচীন ভাবতের অনাদূত বিশ্মতপ্রায় সাধনার 
পরিণয়ের পথ ও মুক্ত হইল । এই হেতু পূর্বকথিত সম্মিলন: 
বিশ্বমানবের ব্ধাতৃনিদিষ্ট মহাকল্যাঞ্রে শুতমুহুর্ত নিকটবত্তী 
করিয়! দিবে ভাখিয়। উক্ত মহোদয়গণ এক অনির্বচনীয় আশার 
আশান্বিত ও উল্লপিত ভইয়াছেন। পক্ষান্তরে, আমাদের মধ্যে 
আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের 
তাড়নায় অথবা সাম্প্রদায়িক লংকীর্ণতাঁবশে বাঞ্গালী কবির বি্দ- 
শী পণ্ডিতম গুলীব তস্তে এপ সমাদর লাভে দারুণ মর্খপীড়া 
অন্তরভব করিতেছেন । তাই উহাদের মধ্যে ধাহারা এন্তকাল 
কবির কাব্যাবলীকে নীববত! দ্বারা অবজ্ঞা করিতে ছিলেন 
তাহারাও আজ জাগিয়া উঠিয়া কধিবরের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে তুঙ্ধ 
ঘোষণা করিতেছেন । 
৬শেষোক্ত নবাডাদিত সমালোচক শ্রেণীর কাহারও কাহার ওঅসঙ্থ- 
নীয় ধৃতান্ন ধৈর্যধারণ কৰা অসম্ভব হওয়ায় আলম্তজড়তার “আকাম 
শয়ন' তাগ কবির।, নিব ক্ষুদ্রতার অপরিজ্ঞাত নিজ্জনতা বর্জন 
করিয়া এ অক্ষন লেখনা ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছি । ইহাই 
এ ক্ষুদ্র লেখকের পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত হইবার 
কৈফিয়ৎ। বস্ততঃ কোনরূপ সাহিত্যিক খ্যাতি অঞ্জন করিবার 
দুবাকাক্ষাদ্বারা প্রেরিত হইয়া! এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হই নাই। 

বাদবিতগ্ার তণ্ত্র হাওয়ায় বে গ্রন্থের স্চন।, ধিরুঙ্ধবাদীর 
মতবাদ খগুন যার মুখা উদদ্দগ্ত, পরস্ত স্বীন্ন নত স্থাপন নহে__ 
. তাহাতে হয়ত রোষারোধিব উত্তাপ থাকিতে পারে, দ্বেষাঙ্েষির 
অন্ধ পুলিবৃষ্টি থাকিডে পারে, কিস্ধ গ্রাকৃষ্ট কাবাশোচ্সার- সেই 





র রঃ 
222০৬০০০০০০ 
অচঞ্চল গভীরতা ও অতঙতার প্রবেশ, সেই সঙ্গম সোন্দযা-বিপ্রেনণ 
ও স্থনিবিড় রস-সন্ভোগ তাহাতে প্রত্যাশা কবা সত নভে । 
তাই প্রথম হইতে পাঠকপাঠিকাগণকে সতর্ক কবির, দিতেছি 
যে রবীন্ত্রনাথেব কাব্য-সমৃদ্র মন্থন কিয়া তাহাদের ভন্য মমতের 
ভা বহুন করিয়া আানিরাছি' ভাবিয়া অবশেষে নিরাশ ৪ বাঞ্চত 
নাহন। তবে, কবির সমুদ্রোপম সুবিশাল কাব্যাবলীব সব্বত্ 
অমুলা রত্্বাজি পবিব্যাপ্ত রঠিয়াছে__যে-স ডুবারী থা-ভখার 
হাতড়াহয়! কিছু-না-কিছু রত্ব আতবণ করিঝা উঠিবেহ । ভাই 
এ আলোচনার কোথাও যদি ক্রুধীবুন্দ যৎসামান্ত সারবভ্তাব সন্ধান 
পান, তবে তাহাতে এ ক্ষুদ্র লেখাকব কিছু মাত কৃতিত্ব নাই 
বলিয়া জানিবেন। 

এ পুন্তিকার কোন কোন অংশ গ্রস্থান্তর 5£/ত অনাবস্তরক 
উদ্ধৃত বাক্যবাহুলো ভারাক্রান্ত বলিয়। কোন ফোন পাঠকের 
মনে হওয়া অসস্ভব নহে । কিন্তদ্ুভাগা কয়ে আনাদ্ধেব দেশে 
এমন এক শ্রেণীর কাবা-বিচারক আছেন বাহাদেব নধো সরল 
কথার সহজ অর্থ তাগ করিয়' ধিকৃভ ব্যাথা করিবার, স্ুন্দর্যক 
কুৎ্দিত কবিযা দেখিবার ও দেখাবার একট। প্রবল প্রবণত্তা 
লক্ষিত হয় । এই শ্রেণীব বিচারকদের প্রতি ঈক্ষা শাখিয়াই এই 
প্রবন্ধ গুলি লিখিত, তাই ক্টীভানদব নিকট «পা. ঠা করিতে 
গিয়া ভয়ে ভয়ে, পদে পদে অনাবশ্াক নগ্গীব £!দশন কারবার 
এবং সহজবোধা বিষয়কেও বিশদ করিবার ক্লে স্বীকাৰ 
করিতে হহর়াছে। শতনসা করি আঅপদ্তা বিবেচগগার পাঠক 
পাঠিকা এই সঙ্জনক» কিন্তু অবক্্রনীয় কট মাক্না কাবাপন | 

এ গ্রান্থর ইন ও ১র প্রণঙ্ধ 'ললনা। নানক সাপ্াাতক 
পত্রিকায় গত ধাক্কণ মাস প্রকাশিত হইছিল ! 

তুঃখেব বিষয় নানা কারণে মুদ্রাঙ্গণ কার্মা শ্রনশূৃ্গ করিত 
পারা গেপনী। অগচ প্রায় ছয়টি ঘাসের পপ আজ মুজাম/ন্তণ 


রর 


বাবল হইতে পুস্তক খ।ণ। উদ্ধার কব। "গল 1] ইতি-_ 
মৌঙ্গবীবাজার 1 বিনাত 
১] ল্লাশ্বিন, ১৩২১বাং লেখক । 


ভ্রম-সংশোধন | 


গা ছ্র অস্পদ 
৯১ ৮ [বন 

১৬ ১৫ কাব 

ছু ড ভাষার 
১৫ ১ সু্য 

"১৭, ১৮ উ[পন 
৮৮ ৮৯ রূরুণ 

ড১ শ পুন 

২৩ ৬ উাদ্দা্ড 
এ ১০ হ্ 

* ৪ ১৫ স্কশ্তিত 

২৭ ১৯ » প্রথুঞ্জ 
২৮ ১৪৫ যোগখোপণন্ছে 
রী ১৭ ভাগবথা 
২৯ ১ যোষঃ 

ীঁ ১৩ পুণরুক্তি 
এ ১৯ বিশ্বাস 

৩৯ ৪ 'কবি রবি 
এ ১২ সন্ধন 

এ ২০ শেষ 

৩৪ ১৪ উতকষ্ট 

৩৫ প্রয়শ্চিন 
৩৮ ২৩ পুণশ্চ 

৪১ ১৯ রঙ্রমুত্তি 

৪৬ ১৪ নগ্নোলিখিত 
৪৭ ৯১ অন্যত্র 


১৮ ১২ পুত 


শুদ্ধ 
খা ষঁ ন্‌ 
কবে 
ভাষাব 
স্্ম্য 
উথ্থাপন৷ 
করুন 
পু 
ডে 
ত্ড়ু 
স্তপ্ভিত 
স্থএ্রযুক্ত 
যোগোপলক্ষে 
ভাগীরথাী 
ঘেষঃ 
পুনরু্তি 
বিশ্বাস 
'কবি-রবি” 
সন্ধান 
শেষ 
উৎকৃষ্ট 
প্রায়শ্চিস্ত 
পুনশ্চ 
রুদ্রমূত্তি 
নিয়োলিখিত 
অন্তাংশ 
পুত 


৫ 
খী 

৫৫ 
ঞী 

৫2 
€৮ 
৬ 
৬১ 
৬ 
৭৬ 


১ 
এ 

ও 
৪ 
৮৬ 
৮৭ 
শা 
৯৩ 
৯৪ 

৭১৮ 


মন্তব্যঃ এতঘ্যতীত কোন কোন স্থলে পো 
র, যর প্রভৃতি অম্পষ্ট হইয়া এবং য ও মূদ্ধণা ষ তে, বও“র'তে 


চর 


ভ্রষ-লধশোধন | 


তাহার 
কবিতে 
নির্বান 
শ্রেয়ফর 
€ ভ্রমন 
শোতা 
ভাবে 
আরম 
নৈৰেদ্ধ 
উদ্ভূত 


একদেশিক 


মহাত্মগণ 


স্লদশিগণ 


রজুা 
বধ 
সাঞ্জত 
ধ্‌ব 
সম্মান 
মণক্ষু 
সন্বান 





তাহার 
করিতে 
নির্বাণ 
শ্রেয়স্কর 
ভ্রমণ 
শোভা 
ভবে" 
আরাম 
নৈবেদ 
উদ্ভূত 
এঁকদেশিক 
মহাত্মা 
স্থ'লদশিগণ 
রজ্জ, 
সু 
সঞ্জাত 
টা ২ 
সম্মান 
মনংক্ষুঃ 
সন্ধান 
০ রেফ 


রঃ 
টি 


গোলযোগ হই ছাপা হইরাছে। পাঠক তাহ! সহজেই ধরতে 


পারিবেন । 





“গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা--প্রতিবাঁদ 


শিলচর হইতে প্রকাশিত "স্থুবমা” নামক সাপ্তাহিক পত্রে 
প্রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলি” শীর্ষক একটি সমালোচন প্রবন্ধ বিগত 
১৩ই ও ২*শে মাঘেব পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে ন্যায় 
ও সজআজ্প মর্যাদা বক্ষাব জন্ত কর্তব্য বোধে হু এক কথা বন্বাতে 
বাধ্য হইতেছি। 
এ পর্য্যন্ত পন্ুরমার়” সমালোচক মহাশয় নিয়োদ্ধত গানটির 
আলোচনা করিয়াছেন £-_ 
আমার মাথা নত করে দাও হে 
তোমার চবণ-ধূলার তলে ॥ 
সকল অহঙ্কাব হে আমার 
ডুবাও চখের জলে । 
নিজেরে করিতে গৌরব দান, 
নিজেরে কেবলি করি অপমান, 
আপনারে গুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, 
ঘুবে মরি পলে পলে। 


হ' "্ীতাঁজলি' নমালোচনা+ শ্রতি বাঁধ । 
সফল অহঙ্কার হে কামার 
ভুষা্ড ভখেয় জলে । . 
সমালোচক বহাপয়ের সমালোচনার মর বংক্ষেপত্তঃ এই *- 

(১) “চরণ ধূলার” তলে" মাথা নত করিয়া! দিতে 
হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্বন্ধাদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। 
অতএব এ স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে-_শাস্ত রসেয় উপলখণ্ড 
ছ্বিধগ্ডিত ছইয়! রৌদ্র রলের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে। 

(২) চোখের জলের অহস্কারকে ভুবাইবার শক্তি নাই। * 
প্রমাণ-_ভারতীয় ষড়দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএর কবির 
উদ্তরূগ আকাঙ্ছা“ভাবতীক্স কবিত্বের মত্ত গ্রলাপমাত্র”। 

" (৩) পনিজেরে করিতে গৌরব দান 
নিজেরে কেবলি করি অপমান” । 

এই বাক্য ব্যাকরণ-ফ্লোষে দুষ্ট। অতএব রবিবাবু নিশ্চয়ই 
শছৃষ্টা সরগ্তীর সেবক” । 

(৪8) “আপনারে শুধু ঘেরিয়। ঘেরিয়া 

ঘুরে মরি পলে পলে” 

এই পুংক্ি সমালোচক “গলাধঃ করিতে” পারেন নাই 

তাছ! করিতে হইলে আপনাকে আপনা হইতে রিচ্ছিন 
করিতে হয় এবং ইহা করিতে 'তিনি অসমর্থ । অতএব এ স্থলে 
কবি “ন্বস্বন্ধে আরোহণ করিয়াছেন'। 

(৫) সমগ্র গানটি “নিহেতুক, পৃজাহীন প্রার্থনার দৃষ্টান্ত 
স্থল। অতএব ইহ! "প্রভুর প্রতি ভূতের অবৈধ-আদেশ” স্বরূপ । 

সার যেরূপ শিক্ষা লংসর্গ ও কুচি তিনি সেকপ ভাব! প্রয়োগ 
করিক্বা থাকেন। পাঠক, তাই আমি কবুল জবাব দিতেছি 
যে প্জুরমার” সমালোচক নহাশয়ের অনুকরণীয় তাগ্গায় 
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'াছাঁকে জবাব দিতে অসমর্থ ) তবে এপর্ধযক বলিব য়ে,যে পাঠকের 
সদয় দরণ কূটতাফিকতার (90085 ) আবরণে অন্থঙ্ছ বা 
হাক্িগত কি সম্প্রদারগত বিদ্বেষের কালিমা করিত ছয় নাই 
তখহাকে আলোচ্য সরল ধর্ সঙ্গীপ্তটির সরল সৌন্দর্য ও উদার 
ভাব গ্রহণ করিবার জন্ত কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হইবে না! অথবা 
দর্শনবিজ্ঞানের ছুশ্ম অরণ্যে বিচরণ করিক্া পথশ্রাত্ম ও পথত্রাস্ত 
হইতে হইবে না । 

ধর্শবৃদ্তি যেমন মনুষ্য জাতির জন্মাবধি তাঁহাদের অন্তরে “দুখ 

সুপ্ত বঝ ব্যক্তভাবে” নিহিত আছে ঠিক মেরূপ (বা ততোধিক ) 
পণুভাব বা স্বার্ঘপ্রবণত। একতির দাস মানুষের রক্ত মাংসের সহিত 
জড়িত আছে। তাই ধাম্মিকগণের জীবনেতিহাঁস পাঠে জানা 
যায় যে, যে সকল মহাত্মা সাধনমার্গের উচ্চতর সোপানে ও 
আরোছণ করিয়াছেন মারার হূর্জরশক্তির তাড়নায় তাহাদিগকেও 
কখন কখন অস্থির ও নিরাশ হইতে হইয়াছে__নান! আকারে ও 
প্রকারে মায়া, তার মায়াজাল-বিস্তার করিয়া তাহাদের সাধনার 
বিশ্ব ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছে । তাই ভক্তসাধক নিজের শক্তির 
কুদরত! বুঝিতে পারি সহায়তার জন্ত ভগবানের শরণাপন্ন হন! 
তাই আমাদের ভক্ত কবিও প্রায় স্বাদশবর্ধ পূর্বে তার “নৈবেস্তে” 
প্রভুর নিকট সহার়ত। প্রার্থন! করিয়াছিলেন,-_. 

ছে রাজেন্জ তোমার কাছে নত হতে গেলে, 

যে উর্ধে উঠিতে হয়, সেথা বাছু যেলে, 

লহ ডাকি স্ুছুর্গম বন্ধুর কঠিন, 

শৈলপথে,_-খঅগ্রসর কর প্রতিদিন 

ধে মহান পথে তব বরপুজগণ 


্ “নীতাঞ্জলি”-সমালোচনা__প্রতিবাদ ] 





গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন 
মরণ-অধিক ছুঃখ 1 
তাই-__মাঝে মাঝে কত যবে অবসাদ আখি, 
অন্তরের আলোর্কপলকে ফেলে গ্রাসি, 
মন্দ পদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল, 
তোমার পুজার বৃস্ত করে সে শিথিল, 
ম্রিয়মান--তখনে না যেন করি ভয়, 
তখনে! অটল আশা যেন জেগে রয়, 
তোমা পানে, 
তোম1 পরে কবিয়? নিভবি, 
সে শ্রাস্তির রাতে যেন সকল অন্তর 
নির্ভয়ে অর্পণ করি পদধুলি তলে | 
আর সেই ভাবে ও স্ুরেই কবি 'মাঁজ গায়িতেছেন,- 
আমার মাথা নত করে দাঁওহে তোমার 
চব্ণ-ধূলার তলে । 
আর্থাৎ সকল দত্ত, সকল ওদ্ধত্য দয়া করিয়া নিজভাঁতে দূর 
কয়িয়! দিবার জন্ত প্রভৃব শরণাপন্ন হইতেছেন । কারণ আত্মা্ডি- 
মানের ন্যায় ভক্কিমার্গেব অন্তরায় আর কিছু নাই এবং যখনই 
ভগবৎ রুপায় ভক্তির বিমলধার! জদয়ে প্রবাহিত হইয়া নয়নে 
প্রেমের অশ্রু ছুটে, কেবল তখনই আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়বদ্ধমূল এ 
অভিমান ভাসিক়া যায়, তৎপুর্বে নহে। তাই কবির আকুল 
প্রার্থনা, 
সকল অহঙ্কার হে আমার 
ডুবাও চোখের জলে! 
এন্থলে দমালোচকমহাঁশয়ের আপত্তি এই যে “সকল” এই 


"গীতাঞ্জলি”-সম্ীলৌচনা-_প্রতিবাঁদ | ৫ 


বিশেষণ শব্ধ প্রয়োগ দ্বারা আলোচ্য কবিতার “অহঙ্কার” শব্দে 
সাংখ্যদর্শনোক্ত সপ্ততত্বের অন্তর্গত “অহঙ্কারতত্বের' ধাঁহা বাচ্য 
তাহাই সুচিত হইতেছে । প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্বের 
বিকারেই অহস্কারতত্ব এবং শেষোর্তের বিকারেই পঞ্চতন্মাত্রাদি 
এবং একাদশেন্দ্রিয়ের উদ্ভব । অতএব নয়নাশ্রতে অহঙ্কার 
ডুবাইতে অর্থাৎ বিলীন করিতে () বলা ““মত্তপ্রলাঁপ” মাত্র। 
যেহেতু অহস্কারের পরিণাম দরশনেন্দ্রি়বাহিত, জড়ভূত অশ্রুতে 
অহঙ্কার বিলীন হইতে পারে না। 
বঙ্গভাষায় অহস্কার শব্দ যে সচবাঁচর উক্ত দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত 
হয় না তাহা সমালোচকমহাশয় যে অবগত আছেন তাহার প্রমাণ 
তাহার নিজের প্রবন্ধেই আছে এবং এ শব্দ আলোচাস্থলে যেকোন 
দার্শনিক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই তাহ! উপরে যে ব্যাখ্যা 
আমি দিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে । কিন্তু প্রতাপশালী 
শার্দুলও যখন নিরীহ মেষশাবকের কোমল মাংসের জন্য লুব্ধ হইসা 
তাহাকে আক্রমণ করিতে যায় তখন তাহাকেও এর ব্যাপারের 
ভৎ্সতা ঢাকিবার চেষ্টায় একটা ওজর খঁজিয়া নিতে হয়। 
ধর্ডমান ক্ষেত্রেও এ রূপ ওজবের অনুসন্ধানে আমাদের স্থয়োগা 
সমালোচকমহাঁশয়কে এতটা! বেগ পাইতে হইয়াছে, দর্শনবিজ্ঞানের 
এত দৌহাই দিতে হইয়াছে । আর এক কথা- রবীন্দ্রনাথ যে 
ধর্মে বিশ্বাসী, তাহ! দ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । তাহাতে 
সমুদায় “আমি'টাকে শুধু অশ্রুতে কেন, পরমাত্মায় বিলয় করিবার 
জন্য প্রীর্থনারও স্থান নাই ইহা বোধ করি সমালোচকমহাশয় 
হ্বীকার করিবেন । 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে সাধারণমানুষের ছুটি অংশ--[710761 
এবং 1,0%167. 5011 অর্থাত প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং মান্ুয়ের পশুভাব। 





৬ “নীতাঞ্জলি”- সমালোচনা প্রতিবাদ । 


আধুনিক ভারতের ধর্বীর, খবিতুল্য, রামকৃষ্$পরমহুংসদে ব 
মান্যের শেষোক্ত অংশকে “ক্ষুদ্র আমি' বলিতেন এবং স্বয়ং বেদাস্তা- 
সমোদিত পন্থায় নির্বিকল্লসমাধিলাভে সম্পূর্ণ অত্যন্ত হইয়াও 
তগবানের বিচিত্রলীলার ভাখ সম্ভোগ করিবার জন্ত তী 17321) 
8611, “বৃহৎ আমি”, “ভগবানের দাস আমি'টাকে শ্বতস্ত্র রাখিয়। দিতে 
চাহছিতেন। তিনি বলিতেন এইরূপ আমিত্বে, ভগবানের সেবক 
বলিয়া! যে অস্কার তাহাতে কোন দোষ নাই--ইহ! ভক্তিন্থধা-রস 
পানের উপারস্বরূপ । এজন্ত আমাদের কবিও গাহিয়াছেন-- 
সকল গর্ব দূর করি দিব 
তোমার গর্ব ছাড়িব না ! 
সবারে ডাকিরা কছিব, যে দিন 
পাব তব পদ-রেখুকণ! ! 
যত মান আমি পেয়েছি ধে কাজে 
সে দিন সকলি যাবে দূরে, 
শুধু তব মান দেছে মনে মোর 
বাজিয়। উঠিবে একসুরে । 
রঃ ণ্ ১ শী গা 
ঘোষণ। করিতে হবে অসংশয়ে-_ 
এগো দিবাধামবালী দেবগণ যত, 
মোরা অমুতের পুত্র তোমাদের মত! 
মানুষের উপরোক্ত দ্বৈত "গীতাঞ্জলিতে” কবি আরগু 
স্কম্পষ্ট করিয়াছেন । যথাঃ__ 
“বৃহৎ আমি+, 
তোমায় আমার প্রভূ" করে রাখি 
মার আমি সেই টুকু থাঁক, বাকি । 


“গীতাঞুলি*-সমালোচনা-প্রতিবাধ । খ 


তোমায় আমি হেরি সকল দিশি, 

সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি, 

তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি 

ইচ্ছ! আমীর সেই টুকু থাক-বাকি। 

তোমায় আমি কিছুতেই ন! ঢাকি 

কেবল আমার সেই টুকু থাক. বাকি । 

তোমার লীল! হবে এ.প্রাণ ভরে, 

এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে, 

রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে 

বাধন আমার সেই টুকু থাক. বাঁকি। 
আর-_ক্ষুত্র আমি, যথা 

মনকে, আমার কায়াকে, 

আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে 

চাই, এ কালো ছায়াকে | 

এ আগুণে জ্বলিয়ে দিতে, 

প্র সাগরে তলিয়ে দিতে, 

প্র চরণে গলিয়ে দিতে, 

দ্লিয়ে দিতে মায়াকে, 

মনকে, আমার কারাকে | 

ভুমি আমার অন্ুভাবে 

কোথাও নাহি বাধা পাবে, 

পূর্ণ একা দেবে দেখ! 

সরিয়ে দিয়ে মায়াকে, 

মনকে, আমার কায়াকে ॥ 
জলোচ্যকবিতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছত্রের "নিজ' শব যে উপরোক্ত 


৮ 


“গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা-_প্রতিবাঁদ | 





[71219] এবং 7০৪ ৪০16 এই দুই বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক তাহা 
পাঠককে বল বাহুল্য । 
“নৈবেগ্ভের” কবির আকাজ্ষা ছিল-_ 


আমারে স্যঞ্জন করি যে মহাসম্মান 
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ 
তাঁর অপমান যেন সহা নাহি করি। 
যে আলোক জালায়েছ দিবস শর্বরী, 
তার উদ্ধ শিখা যেন সর্ধউচ্চে রাখি, 
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়! টাকি ! 
আমার মন্ুযাত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা, 
আত্মার মহত্ব মম তোমারি মহিমা । 
মহেশ্বর ! সেথায় যে পদক্ষেপ করে, 
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে, 
হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে 
তারে যেন দণ্ড দেই দেবদ্রোহী বলে 
সর্ব শক্তি লয়ে মোর ! যাক আর সব, 
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব ! 
ওগো অন্তর্ধ্যামী, 
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বান আমি, 
হুঃখে তার লব আর দিব পরিচয় ! 
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোন ভয়। 
তারে যেন কোন লোভ না করে চঞ্চল ! 
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জল, 
জীবনের কর্মে যেন করে জ্যোতি দান, 
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান্‌। 


“গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা--প্রতিবাদ । ৯ 





তাই আজ এই আকাজ্জার সম্পূর্ণ সফলতা না দেখিয়৷ 
কবিব দারুণ ছঃখ-- 
নিজেরে করিতে গৌরব দান 
নিজেরে কেবলি কবি অপমান । 
্বার্থবদ্ধ মান্ুম শতাচষ্টায়ও কুদ্রস্বার্থের গোলক ধাঁধার অনন্ত 
বে্ণ সহজে অতিক্রম করিতে পাবেন।, বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া 
নিজের ক্ষুদ্রত্বের গণ্ভীর মধ্যে আসিয়া পড়ে | তাই কবির প্রার্থন! 
ছিল-_ 
শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীন বসল, 
আশা মোব অল্প নে! তব জল স্থল, 
তব জীবলোক মাঝে বেথ। আমি যাই 
সেথায় দাড়াই আপি, সব্বাব্রই চাই 
আমান আপন হ্ান। 
& খর চে 
'আপনাবে নিশি দিন মাপনি বহিন়া 
গ্রতিক্ষণে ক্লান্ত আমি ! শ্রান্ত সেই হিয়া 
তোনাব সবার মানে করিব স্থাপন, 
তোনার নবাবে কি আমার আপন! 
নিজ ক্ষুদ্র ছুঃথ সুখ জল-ঘটসম 
চাণিছে ছুর্ভর ভার মস্তকেতে মম, 
ভাঙ্গি তাহা ডুঝ দিব বিশ্ব-পিদ্ধু-লীরে, 
সহজে (বিপুল জল বাত যাবে শিরে। 
এ আকাঙ্ষাই আজ “গীতাঞ্জলিতে” কি ভাবে গ্রকাঁশ 
গ্াহয়াছে দেখুন 
প্রথল প্রেমে লণার মাঝে 


১৪ “শীতাঞ্জলি”-সঙ্গালোচন।-_-প্রতিবাদ । 





ফিরব ধেয়ে সকল কাজে, 
হাটের পথে তোমার সাথে 
মিলন হবে, 
গ্রাণের রথে বাহির হতে 
পারব কবে? 
নিথিল আশাআকাজ্ষা ময় 
ছংখ সুখে, 
ঝণপ দিয়ে তার তরঙ্গঘাত 
ধরব বুকে ! 
মন্দ ভালোর আঘাত বেগে 
তোমার বুকে উঠবে জেগে, 
শুনব বাণী বিশ্ব জনের 
কলরবে। 
প্রাণের রথে বাহির হতে 
পারব করে £ 
কারণ, ভূগাতেই 'প্ররুৃত 'সানন্দ ও অমৃত, “নাল ম্খমন্তি” | 
আর, তুমি পাক যেথায় সবাই 
সহজে খুঁজিয়! পায় নিজ নিজ ঠাই । 
কিন্তু কার্যাতঃ ক্ষণে ক্ষাণ “অহঙ্কার ঘ্বণাতরে ক্ষুদ্র জনে রুদ্ধ 
করে গ্বার” , আর পঈধ্ধযা চিন্তকোণে বসি রাশি খাশি ছিদ্রকরে 
তোমারি আসনে” দেখিয়া কৰি অনাথশরণ ভগবানকে হৃদয় 


খুলিয়া বলিতেছেন-_- 
আপনারে শুধু থেরিয়া ঘেরিয়! 
ঘুরে মরি পলে গলে । 
পাঠক, বোধ করি এখন দেখিয়াছেন, আলোচ্য গানটি 


“গীতাগ্রলি"-সমালোচন!-- প্রতিবাদ ১১ 





ভক্ত-কবির হৃদয়ের কোন্‌ উৎস হইতে বাহির হইয়াছে-_ 
দেখিয়াছেন ইহাতে আত্ম প্রবঞ্চনা কি আত্মগোপনের চেষ্টা মাত্র 
নাই--ইহ1 ভগবানের চরণে ভক্তের সম্পূর্ণ সমগ্র আত্মসমর্পণ গু 
আকুল নিবেদন। পাঠক, বিচার ক্ররিবেদ কবির এই প্রার্থনা 
“নিহেতুক পুজাহীন” প্রার্থনা কি না-প্রভূর প্রতি উদ্ধত 
“ভূত্যের অবৈধ আদেশ” কি না। আর ভগবানের পবিক্র 
নামের সঙ্গে “গোলাম বিশেষণ প্রয়োগরূপ অধন্ম্য পাষণ্ডিক 
(9০০91921055 ) ব্যবহারের দারুণ নিল'জ্জতা মার্ভনা করিয়া 
এই মাত্র আমার বক্তবা যে ভগবান্‌ চিরদিনই ভক্তের অধীন-_ 
চিরদিনই তিনি ভক্কিরশৃঙ্খলে তাঁর প্রিয় ভক্তগণের সহিত 
অচ্ছেগ্ভভাবে আবদ্ধ । ইহাতেই করুণাসিন্ধুর অপার মহিমা ও 
মাহাত্মা প্রকাশ । পাঠক, ইহাও লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন উদ্ধৃত 
কবিতাংশের ৫ম হইতে ৮ম এই চারিটি দ্রুতগতিশীল হস্বপদ 
ছত্রে কবি কি কৌশলে মাঁনবহৃদয়ের একটী চিরস্তন ভীবণ দবন্ৰ, 
পূর্বোক্ত 21007 5916 ও 17,997 ৪০11, মানুষের দেবত্ব ও 
পশুত্বের, আত্মপ্পীতি ও পরার্থে আত্মত্যাগ বুত্তির মধ্যে ে অনবরত 
সং্সাম চলিতেছে, তাহ! বড় সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত 
করিয়াছেন এবং এ কথাগুলি এনন্ঠ স্ুৃতীক্ষ ক্ষিপ্রগতি শায়কের 
হ্যায় পাঠকের স্থপ্তহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে মর্মান্তিক আঘাতে 
পরমকর্তব্যের জন্ত জাগ্রত করিয়া! দেয়। এবং 'ধঈী কবিতাংশের 
তাঁব ও ভাষার সুন্দর সামঞ্জস্ত বড়ই উপতোগা,_-ভাষা ভিতরকার 
ভাবটিকে স্থুষ্পষ্ট ধ্বনিত করিতেছে । কিন্তু আমি ভুলিয়া 
গিয়াছি সমালোচক মহাশয়ের তীব্র সৌনধ্যবোধ ও জ্ঞানাপ্তনে 
অনুলিপ্ত দৃষ্টিতে ত বাক্যগুলির সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে না। 
ধন্য, “ছুষ্টা সরস্বতী”! অমর কবি 1011000 বলিয়াছিছলন__ 


ঠা, “গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা-- প্রতিবাদ । 





ঠা 2765001 10100 0 ০11 ০0৬93 7701, 1000 19 4/ট 0009 
1)08069 2070. 0150197099+ এই উক্তি ইংরেজকবির ছৃষ্ট। 
সরস্থতীসেষ্বর উৎকৃ্ট উদাহরণ! নু খণ স্বীকার দ্বারা খণ 


পরিশোধ হওয়ার কথ। কোন অগ্রমত্ত ব্যক্তি বলিতে পারেন 
লনা। 


সরল কবিতার অর্থ বিশদ করিবার জন্ত এতগুলি কবিতা 
উদ্ধত করিয়া এতট! মুল্যবান্‌ স্থান অনাবস্তক পূরণ করিবার 
দক্ুণ এবং পাঠকের এতটা! সময় নই করিয়া ধৈষ্যচ্যুতির জন্য 
ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । তবে এত বাক্য ব্যয়ে বে কুটযুক্তির 
ছুন্েছ্চবন্মে সুরক্ষিত সমালোচক মহাশয়ের মনে কোন রূপ স্থায়ী 
পরিবর্তন আনরন করিতে পারিয়াছি সেরপ দুরাশা আমি 
করিনা । এরূপ আশা করা, আর উড়পদাহাব্যে ছুস্তর সাগর 
উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা কর! এককপ মুটতী | তবে বিজ্ঞ পাঠক- 
গণকে এই মাত্র স্মরণ করাহঘ্া দিব যে গঞ্জধবতাহ সম্যক, 
কাব্যরসোপলব্জির, বিশেষতঃ ধন্মসঙ্গীতের ভাৰ গ্রহণের প্রধান 
সহায়। যে স্থানে উক্ত শাঞ্তর অভাব, সেখানে পচা 5 
(901 219 1001 15 190, 


এত ২.০ ০১ 


]া 


বিগত ২৭শে মাঘের “সুরমায়” প্রকাশিত সমালোচন 
প্রবন্ধাংণে মুখাতঃ আণোচ্য গীতি-কধিতাটির নিষ্লোদ৩ ( শেষ) 
অংশটি আলোচিত হইয়াছে 2 
আমারে ন। যেন করি প্রচার, 
আমার আপন কাসে 3 


“গ্রীতাঞ্জলি সমালোচন।-_প্রতিবাঁদ । " ১৩ 





তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ 
আমার জীবন মাঝে । 
যাঁচি হে তোমার চরম শাস্তি 
পরাণে তোমাব পরমণ্কাস্তি, 
আমারে আড়াল করিয়! দাড়াও 
জদয়-পন্ম-দলে । 
সকল অহঙ্কার হে আনার 
ডুবাও চোখের জলে। 
সমালোচনার মন্দ এই £-_ 
(১) দার্শানক দোষ । 
উদ্ধৃত কবিতাংশের ৩য় ছন্র দাশনিক দোঁধ ছুষ্ট। যাহা অপূর্ণ 
তাঁভাই পূর্ণ কশিবার কথা বলা বার । কাঁজেই করি পবমেশ্বরের 
ইচ্ছার পূর্ণতা নাই বলির ব্রহ্গকে পরিচ্ছিন্নশক্তিবিশিষ্টদপে সাধনা 
করিয়াছেন । তাই সিদ্ধান্ত হইল “তোঁমাবি হচ্ছা করহে পূর্ণ আমার 
জীবন মাঝে »” এই উক্তি শিশুসঘাজে আদৃত হইলেও ভারতের 
তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে না। 

*€(২) আলোচা কবিতাটি “শুষ্ক প্রার্থনার” একটী উদাইরণ। 
কারণ, তাহাতে কোন 'স্তৃতি' নাই, কোন 'নতি' নাই কি দৈন্ঠ 
নাই 7; অথচ সাধক কাব রামপ্র সাণ বা চগ্ডাধাসের কবিতার শ্ঠায় 
তাহাতে ভগবানের সহিত কবির কোনরূপ মায়িকসন্বন্ধের আভি- 
ব্যক্তি নাই | 

(৩) শাভদোষ। 


'অসমর্থতা, অবাচকত প্রভৃতি শাব্দ দোষের ছড়াছড়ি করিয়। 
কবি ভারতায় শব্শশাক্সের পঞ্ধতি শজ্ঘন করিয়াছেন । ১ম ছত্তে 


ট টগর ৃ্‌ 
প্রটাব শখের কবিব্র ডার্দ£& অথ 'লক্ষণাধ” হারও লক্ষ্য 
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কর! অপাধ্য ; ২য় ছত্রে 'আমার' কথাটার প্রয়োগে নিরর্৫থকতা 
দোষ ঘটিয়াছে। তোমারি ইচ্ছা” প্রভৃতির আত্মসমর্পণে এবং 
গ্যাচি হে তোমার চুরম শাস্তি" 
পরাণে তোলার পরম কান্তি” 
গ্রভৃতিতে করির নিজের বে ইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার 
যধো ভাষার অসমর্থতা, ভাবের টৈষম্য অমার্জনীয় | 
আবশেষে কবিতার ১ম ও ২য় ছত্রে (আমার মাথা নত করে 
দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে) জড়পিও নণ্ত ৮ প্রভুর পদতলে 
নোয়াইবার প্রার্থনা করিয়া শেষ কয় ছত্রে চরম শাস্তি পরম 
ক্বাস্তি' প্রভৃতি ভগবত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রীর্থন! করায় কবির যে 
গুরুতর অপরাধ হইয়াছে তাহা প্রধশন করিয়া সমালোচক দণ্ড 
স্বরূপ কবির মস্তকে মাঞ্জিত ভাষার অশেম আশীর্বাদ বর্ষণ 
করিষধাছেন। পাঠক, আমাদের সমালোচকের ধৈর্য্য, উদ্দারতা, 
শীলতা ও শ্রীলতার যপ্ি প্রকৃ্ক প্রনাণ দেখিতে চান তবে আলোচ্য 
প্র বন্ধাংশের শেষ কয় ছত্র পাঠ করুন| 
সমালোচক মহাশয়ের প্রদধিত দোঁষগুলি যে তিন শ্রেণী 
ভুক্ত করিয়াছি তন্মধো ১ম শ্রেণী বা সর্বাপেক্ষা গুরুর 
দোষের এবং ৩য় শ্রেণীর অন্তত তথাকথিত ভাববিরোধেতর 
আলোচনা অগ্ভধ আনি বিশেষভাবে করিব এবং অন্থান্ত দোষ 
গুলির বাস্তবতা সন্ন্ধে গ্রসঙ্গক্রমে যতদূর বলা বান তাহাই বলিব। 
যাহাকে উপনিযদের খধিগণ-_ 
“অণোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্‌) অনেজদে কং মনগলো জবীয়ো” * 
বলিয়া বর্ণনা ধগিয়াছেন, ধিনি একমাত্র দত বস্ত হইয়াও এই 





+ অণু হইতে এ অণুতর, মহান্‌ ভইতেও মহত্তর: তিনি এক, 
এবং তিনি অচল হইপে মন অপেক্গ। অধিকতর বেগশালী 


“গীতাঞজলি”-সমালোচনা-- প্রতিবাদ । ১৫ 


অনৎ জগতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি নিগুণ অগচ সগ্তণ, 
বাহার প্রচণ্ড তেজের নিকট স্থ্্য দীপ্তি দিতে পারেন।, চন্দ্র 
তারক। প্রকাশ পায় না, ক্ষণপ্রভাসমুহ নিষ্প্রভ ছছঈরা যায়,-_ 
“যতো বাচে। নিবর্তন্তে অশ্রাপ্য ম্বুনসা সহ? * 
আর-_ 
ভীষান্মাদ্‌ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সুর্য্যঃ 
তীযাম্মাদগ্রিশ্চেন্দ্রশ্ মৃত্যুধাবতি পঞ্চম: * 
অথচ-_ 
“আনন্দং ব্রহ্ধণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন? * 
সেই সর্ববিরদ্ধতার একমাত্র সমন্বয়স্থণ পুরুষোন্তমের প্ররূত 
স্বরূপ কি, তিনি কি প্রকারে কার্ধা করেন বা না করেন হাহা 
লন্বব্রক্মজ্তজান কতিপয় মহাত্মা ভিন্ন কে নির্ণয় করিবে? তাই 
গীতা বলিতেছেন-_ 
আশ্চধ্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনমা- 
শ্চর্যযবদ্ধদতি তথৈব চান্ত2। 
আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শরত্বাপ্যনং বেদ ন চৈ কশ্চিং॥ 
আশ্চধ্য স্বরূপ দেখে আত্মা কেহ, 





পাশাপাশি সপ 








* মনের সহিত বাক্য সমূহ ধাহাকে না পাইয়াধাহা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হয়। | 

.* ইহার ভয়ে বাধু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য 
উদ্দিত হইতেছে, এবং ইহার ভদ্ষে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত 
অর্থাৎ স্বস্ব কার্ষে) প্রবৃত্ত হইতেছে। 

*« (সাধক) সেই ব্রঙ্গের আনন্দকে জানিয়। কোথা 
হইতে ও ভয় পান না। 


১৬: “ণশিতাঞ্জলি” -সমালোচনা---প্রতি বাদ | 
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আশ্চধা স্বরূপ কহে অন্ঠজন, 
আশ্চর্য স্বব্ূপ শুনে অন্ত কেহ, 
শুনিয়াও কেহ না জানে কখন। 
গীতা ২। ২৯ নবীন সেনের অনুবাদ । 
আর উপনিধৎ__ 
“যস্তামতং তশ্ত মতং মতং যন্ত ন বেন সঃ 
“'অবিজ্ঞাতং বিজানতাং খিজ্ঞাতমবিজানতীম্‌ ॥% * 
এই আপাতঃ অসম্ভব (1১%09510]) বাক্যে অঙ্গের ঢুবিব- 
জ্েয়ত্ব গতিপাদন করিপাঁছেন । তাই আমাদের কবি বলিতেছেন- 
আমার দিকে ও মুখ দ্িবাও 
যা বুঝি সব ভূল বুঝি হে, 
যাঁখ,দি সব ভুল খজিভে, 
হানি মিছে কান। মিছে 
সামনে এসে এভুল খুচাগ। 
(গীতাঞ্জলি ৩৯ পৃঃ) 
তাঁই স্ঙ্ির জাবন্ত হইতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধন্ম সম্বন্ধে 
বিরোধ, দর্শনে দশনে অসংখ্য মতদ্বৈধ | তাই ধাহাকে সর্বশাপ্ 
একমাত্র সধ্বস্ত, স্ষ্টির ধাতা, পাতা ও নিধনস্থান বলিয়! ব্যাখ্যাত' 
করিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যেরা স্থষ্টিতত্ব ও মুক্তিতত্বের আলোচনায় 
তাহাবই অস্তিত্ব অপ্রমাণিত করিবার জন্ত শক্তিব্যয় করিয়াছেন । 
« যিনি মনে করেন-_'আঁমি ত্রহ্গ জানিতে পারি নাই, তিনি, 
ূ তাহাকে জানিয়াছেন; আর যিনি মনে করেন--আমি তাহাকে 
জানিয়াছি, তিনি তাহাকে জানেন না। তিনি সম্যগ দর্শী 
বিজ্ঞগণের নিকট অবিজ্ঞাত এবং অসম্যগ দর্শী অবিজ্ঞগণের নিকট 
বিজ্ঞাত । 


/ 
ত্ 
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পূর্বোক্ত দার্শনিকদের মতে প্রকুতি ও পুরুষই স্ষষ্টির চরম 
দ্বৈত (89115 )। সাংখ্যোক্ত পরিণত প্রকৃতি এই দৃশ্তমান্‌ 
জড়জগৎ ও:মানুষের জড়দেহ এবং পুরুষ তদভ্যন্তরস্থ চৈতন্য 
( 0100090 ), অথবা মানিযের যে পদ্বৈতকে [10700 9911 ও 
[০০:61 বলা হইয়াছে, সাংখাদের পুরুষ ও প্রকৃতি বা 
প্রধান তাহাই ! তাহাদের মতে এই দুইএর অন্ন কোন চরম 
সত্ত। (019 ৪১৭111৩ ) নাই কি থাকিতে পারে না। উহাদের 
যুক্তি মোটামোটি এইরূপ” 

যদি জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা স্বীকাঁব করা বায় তবে তাহার 
(স্থষ্টির ) প্রবৃত্তি বা ইচ্ছ! হইয়াছিল। তাহা হইলে তিনি বদ্ধ 
( 11701660 ) হইয়া পড়েন_তিনি আব পরিপূর্ণ আশ্তকাঁম 
থাকেন না! আর যদি তিনি পূর্ণ ও আপ্রকাম হন তবে তাহার 
ইচ্ছা পুরণেব জন্য স্থষ্টিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন 
থাকে না! ধাহার ইচ্ছা পূরণের প্রয়োজন হইল তিনি আর 
পূর্ণ সর্বশক্তিমান রহিলেন কিরূপে 

পাঠক দেখিবেন এই যুক্তিব সঙ্গে আমাদের সমালোচক যে যুক্তির 
ভিত্তির উপব নির্ভর কবিয়।“তো মাবি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ” এই উক্তির 
সমীচীনতা বিষরে আপন্ভি উ্থাপন করিপ্নাছেন তার কত প্রাণগত 
সাদৃশ্য ! বাস্তবিক, আমাদের সমালোচক যে ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়। আলোচ্য ধর্-সঙ্গীতটির সুকুমার অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন 
একটু তলাইয়া দেখিলেই আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে নিরীশ্বর 
মাংখ্য দর্শনের অথবা৷ ততোধিক স্থ.লদৃষ্টি জড়বাদের (7886991- 
19 ) ভিত্তির উপর ধ্াড়াইয়াই তিনি কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া- 

» ছেন এবং এই কারণেই দেখিতে পাই তীহার প্রবন্ধ আপাদ মস্তক 

অধন্থা (9801190199৭ ) মন্তব্যাবলীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। 


১৮ “্গীতাঞলি”-সমালোচনা--প্রতিবাদ | 


সাংখ্দর্শনের পূর্োশ্লিথিত যুক্তি পরম্পরা কিরূপ অসার তাহা! 
শীন্ত্রজ্ঞ পাঠককে প্রদর্শন করিবার জন্য কোন শাস্ত্রের নজির দেখাই- 
বার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি না। “গীতার” মতে সাংখ্যোক্ত 
প্রকৃতি ও পুরুষ এক মাত্র" অনাদি-মধ্যান্ত প রম পুরুষের ছুইটি 
বিভাব মাত্র__ইহারা ভগবানের 'অপরা' ও “পর! প্রকৃতি" 

[ ভূমিরাপোহনলো হিরদে নু 


বিনা ন্র্রারর সুত্রে মণিগণ| ইব। 
গীতা, ৭ম অধ্যায়, 
৪--৭ম শ্লোক ] 
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি ও মন, 
অহঙ্কার,_এই অষ্টধা প্রকৃতি মম। 
ইহারা অপর! ; অন্ত প্রকৃতি পরা আমাব 
জীবভূত, মহাবাহো।! ধারণ করে সংসার । 
ইভাতেই সর্বাভূত লতে জন্ম বারম্বার, 
আমি সব্ব জগতেব প্রভব-প্রলয়াধার! 
আম] হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভারত! 
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব স্াত্রে মণিগণ মত । 
_-নবীনসেনের অনুবাদ ? 
এ প্রসঙ্গে পাঠক উপনিষদের উপদেশ স্মরণ করুণ £__ 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আঁনীৎ। নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান, স্থহ্ছজা ইতি | স ইমাল্লেকানস্যজত । 
অগ্রে ইহা এক আয্মাই ছিল; ব্যাপার বিশিষ্ট অপর কিছুই 
ছিল না। তিনি আলোচনা! করিলেন আমি কি লোঁকসমূহ স্য্ি 
করিব? (অনন্তর ) তিনি এই সমস্ত লোক স্থাষ্টি করিলেন ৷ “সোহ- 
কাময়ত বন্ৃস্াঁং” ইত্যাদি উপনিষদ্দের বাক্য ও দ্রব্য! 
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সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কি অভিপ্রায়ে এই বিরাট, বিচিত্র ব্রঙ্গাণ্ড স্থ্টি 
করিয়াছেন, মানুষকে তাহার প্রকৃতির ভীষণ আবর্তে ফেলিয়া, 
তাহাতে তাহাকে ভুবাইয়৷ ও পুনঃ তাহা হইতে উঠাইয়া সেই 
লীলাময় কি নিগচ উদ্দেশ্ত সাধন করিতেছেন, তাহা! কে বলিবে £ 
তাহার সৃষ্ট ক্রিয়া বা ক্রীড়ার মধো যে কোন গুড উদ্দেশ্ত গুপ্ত 
রহিয়াছে, তাহ| যে নিরর্থক নহে, তাহা চিন্তাশীল মহাত্মগণ অন্ন- 
মান করিয়া থাকেন । * তাহার! মনে করেন যে ভগবানের লীলানন্দ 
বা বিলাসই এই স্যষ্টিব্যাপারের কারণ-_-এই বিলাসের জন্যই সেই 
পরিপুর্ণ সত্তা অপূর্ণ তার ভান করিয়া থাকেন,_যেমন স্নেহময়ী 
মাতা অসামর্ধের ভান করিয়া, তাহার অপুর্ণচলচ্ছক্তি শিশু সন্তা- 
নের সঙ্গে সঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়! বিমল ক্রীড়ানন্দ উপভোগ 
করেন ও শিশুকে করাইয়া থাকেন । পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন 
সমালোচকের যে যুক্তি ও মন্তব্যের আলোচনা করিলাম তাহা 
কেবল “শিশুসমাজে”' এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ের নিকটই আদৃত 
হইবার বোগ্য-_মন্থাত্র নহে । 

এখন তথাকথিত ভাববিরোধেব বিষয় আলোচা। "গীতা 
ভঞ্চবান্‌, বার বার অজ্ঞুনকে কম্মের অনিবাধ্যতার কথা ম্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন__ 

ন ভি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকন্মবকৃৎ। 
কার্যতে হাবশঃ কন্ম সর্ধঃ পপ্রকততিজৈও্ডৈঃ॥ 





শী” শে্পিপীশিশশাট পপ শশা শিট টিশ্সিীশশীপাশা্ীটি তি 


* সাংখাদশনের মতে ও ছ্ির উদ্দেম্ত রহিয়াছে-_তাহা 
পুরুষের ওারুতি দর্শন বা ভোগ এবং তন্দারা মোক্ষসাধন। 
যথা-__পুরুষস্ত দশ নার্থং কৈবল্যার্থং তথ! প্রধানস্ত | 

পঙ্গন্ধবৎ উভর়োরপি সংোগন্তত্ককৃতঃ সর্গঃ॥ 
--সাঁখ্যকারিক। 
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নহি দ্রেহভৃত! শকাং তাক্ত,ং কর্ম্মীণাশেষতঃ। 

দেহধারী জীবকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বাধ্য করিয়া কর্ম 
করায় । সে কিছুতেই নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। তাই 
ভগবান্‌ মুক্তির পস্থাম্বরূপ কর্্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন । এই 
কর্মযৌগ কি ?_-না, “যোগঃ কর্ন কৌশলং” ।--কৌশলক্রমে 
কর্বরাঁশি করিয়াই কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে, 
যেমন যে বস্তরতে শারীরিক রোগ উৎপন্ন হয় সুকৌশল প্রক্রিয়না- 
দ্বার! শোধিত সেই বস্ত'সহায়েই স্ুচিকিৎসক সেই রোগ হইতে 
রোগীকে মুক্ত করেন৷ এই কর্্যোগের তিনটি অঙ্গ, যথা,__ 

(১) কর্মফলাসক্তি বঙ্ন, (২) কর্তত্বাভিমান বা 
অহঙ্গারবুদ্ধি তাগ এবং (৩) ঈশ্বরে সযুদায় কর্ম সমপর্ণ,__ 
তাহারই উদ্দেশ্তে তাহাঁরই দাস বা মন্ত্শ্বরূপে তাহারই জগতের 
হিতের জন্ত তাহাঁরই কার্মাসাধন করিতেছি এই ভাবে কাজ কর!। 
যিনি ঈশ্বরপ্বাঁয়ণ ভইয়া এই ভাবে সর্বদা কার্ধ্য করেন_ স্বয়ং 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, এরূপ বাক্তি তাহার পসাদাৎ সনাতন 
পর্মপদলাভ করেন ! 

পাঠক, এখন একবার সমস্ত কবিতাটি পাঠ করুন| দেখির্নে 
ভগবানের উপদিষ্ট কম্ম-বাগসাধনের যোগাতা লাভের জন্য ভক্ত. 
কবির কি তীব্র আঁকাজ্ষা, কি একান্ত প্রকান্তিকতা কবিতাটির 
মর্থে মন্মে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর পুর্ব প্রবন্ধ বলিয়াছি 
কবি কি নিঃসঙ্কেচ সারলোর সহিত ভগবানের নিকট তাহার 
সমুদায় হৃদয়ের দর্দুস্থলটি পর্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন । 
অকপট আত্মসমপণণ ও ব্যাকুলতা ভিন্ন অন্তর্ধযামীর কৃপালাভ কে 
করিতে পারে ? তাই কবি সর্ধদর্শী করুণাসিস্থুর নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন 27 
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হে প্রভো, আমাকে তোমার করুণা-কপা দান কর, হে 
দীনশরণ, কৃপাপরবশ হইয়া আমার হৃদয়ে ভক্তির পুণাপ্রজবণ 
প্রবাহিত কর, নেত্রে প্রেমাশ্রধার নির্গত কর, যাহাতে আমার 
জন্মজন্মাস্তরসঞ্চিত কর্ম্শফলের স্তপুীকৃত আবর্জনারাশি ধৌত 
হইয়া যাইতে পারে আমার সকল আতআআাভিমান, সকল 
অহস্কারবুদ্ধি নিঃশেষে দূর হইতে পারে এবং আমি পরিণামে 
তোমার পুত পদধূলির এক সঙ্গে তোমার শ্রীচরণে স্থান পাইতে 
পারি (১ম--€র্থ ছত্র)। তোমার কৃপাবিহনে, হে প্রভেো', আমি 
কেবল আত্মাভিমানের পুষ্টিসাধন করিতেছি আর তন্্বর৷ 
তোমারি যে প্রতিমা আমার হদয়মনিিরে বিরাজ করিতেছে 
তাহাকে অপমান, সবজ্ঞা করিতেছি € ৫ম ও ৬ষ্ঠ ছত্র)] 
কোথায় আমি আপন! ভূলিয়! তোমার সাধের জগতকে প্রেমা- 
লিক্গনে বন্ধ করিব, না ছুরতিক্রমণীয়া প্রকৃতির তাড়নে, হে প্রভো, 
আমি ক্ষুদ্রস্বার্থের গোলকর্ধাধার ফেরে পড়িয়া কেবল নিজের 
ক্ুদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুবিয়া মরিতেছি-_-অমুতের আম্বাদ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া! আত্মহতাঁ করিতেছি । হে পতিতপাঁবন, 
ভক্কিগঙ্গাজলে আমার ক্ষুদ্র আমিত্বাভিমানের পক্কিলতা৷ ধৌত করিয়া 
অপমৃতার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর € ৭ম--১*ম 
ছত্র )1 


আমি যেন, ছে প্রভে, তোমারি মাহাত্রা গরচার' করিবার 
বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে, ধঙ্শপ্রচারের ভান করিয়। প্রকৃত পক্ষে 


নিজকে ধান্মিক বলিয়! প্রতিষ্ঠা লাত করিবার অমার্জনীয় অধন্ধ 
অজ্জন না করি, তোমারি কার্য্য করিবার অবসরে নিজের ক্ষুদ্র 
্বার্থসদ্ধির হবযোগ না খুঁজিয়া বেড়াই €(১১শ ও ১২শছত্র) ! 
". হে ইচ্ছাময়, তোমাব যে শুভ ইচ্ছা হইতে এইট বিরাট, স্যপ্ির 
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উদ্তব হইক়্াছে এ ক্ষুদ্র জনকে তাহা পূরণের যন্ত্র স্বরূপ কর, 
তাহার ক্ষুদ্রজীবনের সমগ্র কম ও চিস্তারাশি তোমার অভিমুখে 
গ্বাহিত করিয়া তোমার উদ্দ্যেশ্তুসাধনের উপযোগী করিয়া লও 
(১৩শ ও ১৪শ ছত্র)। হে শাস্তিদাঁতি, তুমি ত সকলের হৃদয়ে 
অধিষ্ঠানকর, তোমার দিব্যজোতিঃ আমার হৃদয়গুহায় সমুজ্ৰল 
হইয়া! উঠুক, যে ভ্রান্তির অন্ধকার তোমীর পরমকমনীক়্ বূপ- 
জ্যোতিঃ আমা হইতে আড়াল করিয়? রাঁধিয়াছে তাহা অপসারিত 
হউক-_তোমার আত্মস্বরূপ আমার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া 
আষাকে শান্তিসাগরে নিমঙ্জিত করুক (১৫শ--১৮শ ছত্র ) ॥ 
ভাষার দৈস্ত ও বুদ্ধির অপ্রাখধ্য হতু আলোচা ভাবময়ী কবিতাটির 
ভাবৰ-সম্পদ ও সৌন্দ্যা যে যথাযথ উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্র কাশ 
করিতে পারিয়াছি তাহ! বিশ্বাস করি না। বিশেষতঃ এই জাতীস্ব 
গীতিকবিতার পূর্ণ রসোপলবি স্থুর চানসহযোগে তাহা গীত হইলেই 
হইয়া থাকে । তবু৪ আশা কবি সদয় পাঠক এ অক্ষমব্যাথ্যা 
হইতেই বুঝিতে পারিবেন, যে শুষ্বপ্রার্থনার”* কথা, ভাবের 
অসঙ্গতির কথা, ভাষার অন্পইত! শ অনিপুশতার কথা সমালোচক 
মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহ প্রক্কত "পক্ষে কবিতাটিতেই শ্বিদ্- 
মান অথবা তাহা! সমালোচকেরই উব্বরকল্পনা-প্রস্থত | | 
আর “বাচিহে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি” 


প্রভৃতি শেষ কয়ছত্রে কবি যে মুক্তির জন্তা, পরম শাস্তিস্থান 
লাভের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমালোচকের 


বিদ্রপকটাক্ষ শুধু যে অবজ্ঞান্ন বোগ্য তাহা নহে, ইহাতে তিনি 
পাঠকসম'জকে সকল সাধনপদ্ধতি লঙ্ঘন করিবাঁর জন্ত উৎসাহিত 
করিতেছেন | মুক্তির জন্য মানবন্ৃদয়ের তীব্র আকাজ্ষাই সর্বধর্মের 
মুল,_-ইহাঁকে যদি “কাম'সংজ্ঞায় অভিহিত কর তবে নিধামধন্ধ 





“গীতাঞ্পি”-সমালোচনা--প্রতিবাদ । হত 


রিনার ১১:০১:১১: জি 
বলিয়। কোন কিছুই থাকে না-_-ধর্ম্ম একটা শ্ন্য বাস্তবতাহীন 
কাল্ননিক পদার্থ হইয়া পড়ে । যে গীতার পরমশিক্ষা “নি্ষা মধর্ম”, 
চরমদীক্ষা__ত্যাগ+ তার শেষকথা,__ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেনু ভারত 1 

তৎ্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্তমি শাশ্বতম | * 

ভারতীয় শব্দশাস্ত্রের পদ্ধতি ৪ সাধন-পদ্ধতি লঙ্ঘন কবার যে 

অভিযোগ কবির বিরুদ্ধে সমালোচক মহাশয় আনয়ন করিয়াছেন 
তাহা কতদূর ভিত্তিমুলক প্রবন্ধান্তরে তাহার বিস্তৃত আলোচন৷ 
করিব। 


» তাহার শরণ লও সব্বভাবে, হে ভারত! 
তাহার প্রসাদে পাবে শান্তি ও স্কান শাশ্বত | 
গীভা, ১৮শ অঃ ৬২ শ্বোঃ 





গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা-_ প্রতিবাদ 


সা] 


কাবারস-স্থরসিক ইংরেজ সমালোচক যে 41716৬16001 
*০: প্রয়োগ-কৌশলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহ শ্রেষ্ঠ 
কবিদের একটা অত্যাবগ্তক গুণ। রবিবাবুর কাব্য-সাহিত্য কি 
পরিমাণে উক্ত গুণে গুণান্ত তাহা তাহার পাঠকগন অবগত 
আছেন। শ্রেষ্ঠ কবিদের দিব্য কল্পন] শু ম্বাভাবিক সৌনর্য্যা- 
মুভৃতিই তাহাদিগকে শী শক্তি প্রদান করে, যার দরুণ 
তাহাদিগকে শব্চয়নের জন্য অভিধান শবকোধাদির অলিতে- 
গলিতে অন্ষেণ করিয়! শ্রান্ত হইতে হয় না, পরস্ত তাহাদের ভাব 
গুলি স্বতই শব্দাকারে পরিণত হইয়া! লেখনী-মুখে বাহির হইয়। 
পড়ে। এজন্যই তুমি আমি শত চেষ্টায়ও এদূপ একেকটি শব্দের 
শ্বান শব্দাস্তর দ্বারা পুরণ করিতে পারিনা । তাহা কর্রিতে গেলে 
সমগ্র কবিতাটির সঙ্গতি নষ্ট হইয়া! পড়ে, রসভঙ্গ হয়,__-আর 'ধ 
রূপ শবের ব্যপ্রনাশক্তি (508293657893৯) পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে 
যে ত্ভাবের তরঙ্গ-নৃত্য স্পন্দিত করিয়া তুলে তাহা অকন্মাৎ 
নিঃস্পন্দ স্তম্ভিত হুইয়া নিন বিকলাঙ্গ, ভ্রষ্ট্রী ও ব্যর্থ 
করিয়া দেয় । 

আলোচ্য কবিতাটিতে পূর্বোল্লিখিত শব্দপ্রয়োগ-নিপুশতার 
অভাব নাই। আর, আশ্চর্যের বিষয় এই যে,যেষে স্থলে করবি 
শব্প্রয়োগের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ঠিক সেই নেই স্কুলেই 


“্গীতাঞলি”-সমালোচনা-প্রতিবাদ । ্‌ ২৫ 


“রমার” বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় কবির অক্ষমতারই পরিচয় 
পাইয়াছেন-_ভারতীয় শবশান্ত্রের পদ্ধতি লঙ্ঘনের প্রমাণ পাইয়া- 
ছেন। যথা-_ 

“আমারে না যেন কৰি প্রর্তীর, 

আমার, আপন কাজে; 

তোমারি ইচ্ছা কর হে পুর্ণ . 

আমার জীবন মাঝে । 

এই কবিতাংশে নিন্নরেখ শব তিনটি 'অবাচকতা” “নিরর্থকতা, 
প্রভৃতি শাবদোষের দৃষ্টান্ত বলিয়া সমালোচক নির্দেশ করিয়াছেন । 
(১) আলোচ্য স্থলে “প্রচার” শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহ! 

অনেক পাঠকের পক্ষেই (ছু একজন বিশিষ্ট পাঠক ছাড়া ) ধর! 
গ্রয়াসসাধ্য নহে। পপ্ররুতিবাদ” অভিধানে এ শব্ের অর্থ (ক) 
“চলন” , (খ) “প্রপিদ্দি* ও (গ ) প্রকাশ" এই তিন প্রকার লিখিত 
হইয়াছে । সমালোচক মহাশয় 'প্রকাশ' এই অর্থটি গ্রহণ করিতে 
গিয়া “ভোজন কালে লেপমুড়ি দেওয়ার” দৃষ্টান্তটি দিবার অবসর 
খুঁজিয়াছেন ; কিন্তু ধর্ম প্রচার করাব কথাটা ক্ষণকালের জন্য ও 
তাহার মনে জাগে নাই। ধর্ম প্রচার করা অর্থ ধর্মকে (9112102) 
লোক্ষসমাজে 'গ্রচপিত করিয়' তাহাকে প্রসিদ্ধি দেওয়৷ বুঝায়। 
এইপ স্থলে প্রচার শবের মূল ধাতুগত অর্থ ও পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অর্থ 
উভয়ই স্থচিত হইতেছে । প্রচার শকের এই বাবহার বঙ্গভাষায় 
যেনিত্য হইতেছে তাহ! বলা বাহুল্য । তবে “ভারতীয় শব 
শাস্ত্রের” পারদর্শী বলিয়া ওদ্ধত্য আমার নাই, কাজেই তাহাতে কি 
ব্যবস্থা আছে বলিতে পারি না। এ শব্টির প্রয়োগ আলোচ্য 
স্থলে কিরূপ সুষু হইয়াছে তাহা গত প্রবন্ধে কবিতাটির ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া! আভাসে বলিয়াছি তাহ! পাঠকের স্মরণ থাকিতে 
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পান্ে। এ ব্যাখ্যা হইতে পাঠক দেখিরেন আলোচ্য ধর্ঘ বিষন্ক 
কবিতটিতে “প্রচার” শবের পুর্ববস্তী ও পরবন্থী অংশে রুবি 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কিরূপে অচলা ভক্তির জন্ত প্রার্থনা 
করিয়াছেন, নিজের সমস্ত অহস্কারবুদ্ধি, কর্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া 
দিবার জন্য, তাহাকে ভগবানের স্থষ্থিলীলা-ব্যাপারে যন্্স্বরূপ, 
আজ্ঞাধীন দাঁসশ্বরূপ করিয়া নিবার জন্য আকুল নিবেদন করিয়ী- 
ছেন। দাঁসের কর্তব্যকি? না, আপন! ভুলিয়। প্রভৃর মাহাস্ম্য 
প্রচার করা । জগতের ধন্মবীরগণ তাই করিয়। থাকেন। কিস্ত 
ধর্মপথের একটা প্রধান অন্তরায় আছে। তথাক় ( প্রকৃতির 
অনুচর ) আমাদের রিপু স্বকীর স্বাভাবিক বেশ পরিবর্তন 
করতঃ ছদ্নবেশে সাধককে প্রবঞ্চিত করিয় পথভ্রষ্ট করিতে চাহে, 
যে সকল সাধৰ অর্থলালসা, ভোগস্প হা প্রভৃতির আকর্ষণ অতিক্রম 
করিয়াছেন তাহাদের মনেও ধার্মিকতার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রলোভন 
জন্মইয়! তাঙ্গের লক্ষ্য পথ হইতে ভগবানকে আড়াল করিয়া দেয়। 
তাই ধন্প্রচারের ছলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত 
হওয়ার দৃষ্টান্ত প্রচারক বা ধান্মিক সমাজে বিরল নহে | তাই 
প্র ছদ্মবেশী রিপুর অত্যাচারের কথা! আমাদের কবি প্রদ্ভুকে 
জ্লানাইতেছেন__ 

ভার! তোমার নাঁমে বাটের মাঝে 

মাঞ্চল লয় বে ধরি। 
দেখি শেষে ঘাটে এসে 
নাইক পারের কড়ি। 

ভারা তোমাব কাজের ভানে 

নাশকরে গো ধনে প্রাণে, 

সামাহা ষা আচ আামার 
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লয় তা অপহরি। 
আজকে আমি চিনেছি সেই 
ছদ্মবেশী দলে । 
ই ইত্যাদি ইত্যা্ি। 
_--_গীতাঞ্জলি ৯৪ পৃঃ! 
এজস্ই কবি প্রার্থনা করিয়াছেন__. 
আমারে আডাঁল কবিয়' দাড়াও 
জদয়-পদ্ব-দলে। 
এথন পাঠক আশাকরি বুঝিতে পারিয়াছেন আলোচা কবিভার 

উদ্ধতাংশের পথম ছাত্রের * “আমারে পদের অর্থ” কি এবং 
'পৃতা'ব' শব্দ কতদূর স্পৃযুক্ত হইয়াছে, কতটা ভাবের বাঞ্জনা 
করিতেছে । “ঘোষণা, "পৃকাশ' কি অন্য কোন শবদ্বারা এতটা 
ভাঁব কিছুতেই বাক্ত হইতে পারিত না । কাবণ, “প্রকাশ? 
বা “ঘোবণ!', বা“প্রলিদ্ধি” প্রভৃতির সঙ্গে,“ প্রচার শবের গ্যার, ধর্মতত্ত 
বিস্তারের ( 610800176 এর ) ভাব (176 ) টা ত 
অবিক্ছ্গ্তভাবে জড়িত নাই 1 প্রচার? শব্দ মনোবিজ্ঞানবপিত 
10350010101) 0 130৭৭ এই নিমের বলেষে পূর্বোক্ত ভাব- 
রাশি পাঠকের মনে স্বতই জাগাইয়! দেয় এ শবটি বর্জন করিয়া 
ধস্থালে শব্দাস্তর বাবচার করালে তার ফোন সন্ধানই পাওয়া 
যাইত না এবং তাহা হইলে আলোচা স্থালের কবির অভিপ্রেত 
অর্থটি পাঠকের নিকট অবাক থাকিয়া! কবিভাটিকে গঙ্গু ও সৌন্দ্যা- 
ত্রষ্ট করিয়া দিত সমালোচক মহাশয় লক্ষণার বুণ্ল আওরা- 
ইয়াও আলোতা স্থলে ইউ শবে আর্ট লক্ষা করিতে পারেন 
৯ নুরমার” সমালোচক এই শবের অর্থ লইয়াও বড় সমস্তায় 
পড়িয্ছৈন | 
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নাই। ইহা কবিরই ছুভগ্য কি পাঠকের হুর্ভাগ্য ঠিক বলিতে 
পারি না। 
লক্ষণ বা শকাসম্বন্ধ বা 0০926০%% দ্বারা অর্থনির্ঘয় কর। 
সকলের ঠিক একরূপ হয় ন'। শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য, রামানুজা- 
চার্ধ্য, মধবাচার্ধ্য পৃভৃতি এক ব্রক্ষহ্ত্রের ও শ্রুতিরই ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয় এ 
সকল মহাত্সাদের ব্যক্তিগত সংস্কার ও অভিজ্ঞতার 
বিভিন্নতা। কাব্যের তাৎপর্যা সন্বন্ধেও ত্র কথা খাটে । কবির 
ভাবকে আমরা যথাযথ ধরিতে পারি যদি আমরা তাহার সম্গ্র 
কাব্যের সহিত সুপরিচিত থাকি ও উক্ত পরিচয়জাত সহানুভূতি 
আমাদের হৃদয়ে জন্মিয়া থাকে | তদন্তথা আমাদের এ কবির 
কাব্যালোচনা পণ্ুশ্রম হয়-যে ভাবকে কবি ভাষা দিয়াছেন 
তাহার চিত্র উলট পাঁলট হইয়া! আমাদের জদয়-দপণণে প্রতিফলিত 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষণার মামুলী উদ্াহরণট! ধরুন | ধিনি কোন 
যোগোপলক্ষে গঙ্গাতীরের বহুজনতার ঠেসাঠেসির মধ্য দিয়া কোন 
রূপে কেবল প্রাণটি হাতে করিয়৷ উদ্ধশ্বাসে একদিন মাত্র গঙ্গাবক্ষে 
ডুব দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু ভাগিরথীতীরের কেন 
জ্ঞান লাভ করিবার অবসর পান নাই তিনি “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই' 
বাকোর ব্যাখ্য। হয় এই করিবেন বে গঙ্গাজলে ঘোষ বাস করে, 
অতএব “ঘোষ' কোন রূপ জলচর জন্ত বিশেষ হইবে ; নয়, তিনি 
'এই সিদ্ধান্ত করিবেন যে &ঁ বাক্যটি অবাচকতা নামক দোষের 
একটা উদাহরণ মাত্র, লেখর্কের “মত্তপ্র লাপ মাত্র” ! যে ব্যক্তির 
কথা উপরে অনুমান করিলাম তিনি যদি “ঘোষ শব্দের সকল 
অর্থ সম্যক. অবগত থাকেন তবে শেষোক্ত দিদ্ধান্তে যে তিনি 
উপনীত হইবেন তাহা নিশ্চিত বলা যায়। অতএব “গঙ্গায়াং 


“গীতাঞ্জপি' সমালোচনা প্রতিবাদ | ২৯ 





যোঁষ2” বলিতে “গঙ্গা' পদের গঙ্গাতীর ব্যতীত পদার্থাস্তরে শক্কি- 
গ্রহ ঘটেন1” সমালোচকের এই মন্তব্য যে সর্ধস্থলে সতা না ও 
হইতে পারে তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন 1 

(২) অতঃপর আলোচ্য কবিত্তার উপরে উদ্ধৃত্ত ছত্র চতু- 
্টয়ের পত্যেকটির প্রথম শব্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন “আমার? এবং 'তোমার- ভক্তের ও 
ভগবানের মধ্যে যে * বিরোধ জীবনের কার্যে ও বাবহারে সচরা- 
চর লক্ষিত হয় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য ভক্তু- 
কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ! আপন কাজে” 
এই কথাগুলির পূর্বে 'আ'মার' কথাটা না থ'কিলে উক্ত ০০৮৫- 
01836 ৰা বৈষম্যটা এত প্রস্কুট হইয়| উত্ঠিত কি-_-কবির বক্তব্যটি 
এত জোর € 90171)%515 ) পাইত কি ? কোন ভাবে জোর দিবার 
জন্য একটি কথারই পুণরুক্তি করার প্রথা সকল ভাষা ও 
সাহিত্যেই বোধহর আছে, তবে সমালোচকের “ভারতীয় শব্ধ 
শাস্ত্রের পদ্ধতি” যদি ভিন্ন রূপ হয় তবে আমাদের কবি নাচার। 

(৩) “তোমারি ইচ্ছা করহে পূণ আমার জীবন মাঝে 
এই বাক্যে "জীবন" শব্দের অর্থকি তাহ! যাহারা ইতরজাতীয় 
প্রাণীগণের স্ায় কেবল আহার-বিহারধন্ত্শ নহেন তাহারা সকলেই 
বুঝিতে পারেন বলিয়া! আমার বিশ্বান। বিশেষতঃ কোণ ভারতীয় 
আর্ধ্যসস্তানের পক্ষে & শব্ধ ও সমগ্র বাক্টির মর্ম গ্রহণ করিতে 
যদি কিছু মাত্র প্রায়াস পাইতে হয় তবে এতদপেক্ষা অধিক 
বিস্ময়ের বিষয় আর কিছু হইতে পারে কি ন' আমি কল্পন। 
করিতে পারি না । কারণ, প্রাচীন ভারতীয় খবধিদের জ্ঞানোস্তাসিত 


* তোমার সাথে নিত্য বিরোধ আর সেনা 


দিনে দিনে উঠছে জমে কতই দেনা ।-_গীতাঞ্জলি ১৭১পৃঃ 


৩. “গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা- প্রতিবাদ । 





সাধনার মন বর্তমান পতিত ভারতসন্তালের প্রতোকেরই রক্ক- 
মাংসের মহিত, তাহার অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া 
আছে-_ভাহাতে 'ন্ুপ্ত গুপ্ত ভাবে: বিদ্ধমান রহিয়াছে । একথা 
কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । তাই আমাদের “কবি-রবি 
তার দিব্যনেত্রে ইহ! দেখিয়া! আশ্বাস দিয়াছেন-_ 
“হে বিশ্বপালক ! 
তোমার নিখিলগ্লাবী আনন-আলোক 
হয় ত লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধৃতীরে 
বহু ধৈর্যো নম স্তব্ধ তঃখের তিমিরে 
সর্বরিক্ত অশ্রুলিক্ত দৈন্তের দীক্ষা 
দীর্ঘকাল-_ব্রন্ধমৃভ,র্ভুব প্রতীক্ষায় ! 
আর, উক্ত সাধনার সন্ধ'ন পাশ্চাত্েরা এখনও সবিশেষ পান 
নাই বছিষ্'__ 
এই পশ্চিমের কে!ণে রক্ত রাগরেখা 
নহে কতু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা 
তব নব প্রভাতের! এ শুধু দারুণ 
সন্ধার 'প্রলয়দীপ্তি। চিভার আগুন 
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদগার 
বিস্কুলিঙ্প-_স্ার্থদীপ্ত লু্ধ সভ্যতার 
মশাল হইতে লয়ে শেন অগ্রিকণা ! 
এই শ্রশানের মাঝে শক্তির সাধনা 
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক ! ৮ 


তাই-_ 


"হিংসার উৎসবে আজি বাঁজে 
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী 
ভয়ঙ্করী । দয্লাঈন সভাতা নাগির্নী 


“গীতাঞ্রলি'-সমালোচনা-- প্রতিবাদ | . ৩১ 





তুলেছে কুটিল ফণ! চক্ষের নিমিষে, 
গুপ্ত বিষদস্ত তার ভরি' তীব্র বিষে । 
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত-_-লোভে লোভে 
ঘটেছে সংগ্রাম ;-_ প্রলয়-ুস্থন-ক্ষোভে 
ভদ্রবেণী বর্বরতা উঠ্িরাছে জাগি? 
পক্কশয্যা হতে | লজ্জ। সরম তেষ়াগি 
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যার 
ধঙ্মোরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় । 
ঞ ঁ সঃ শ 
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্তার সন্ধানে 
বহি" শ্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে । 
যে ভারতীয় সাধনার কথা উ্থ করিলাম তাহা কি? তাহা 
' আজ এছট্দিনে 
“কুদ্ধ'ভয়ে বাজে 
রাতদিন জীর্ণ শাঙ্বে শুফপত্র মাঝে 
এই সাপনার পরষ শিক্ষা-_ত্যাগ ! ইহার আদেশ বাণী-_"শ্বার্থের 
সমাপ্তি অপঘাতে 1” ইহার দীন্ষ।__ 
“মহাস্ত পুরুষ যিনি আঁপারের পারে 
জ্যেতিম্ময়, তারে জেনে, তারপানে চাহি 
মৃত্যুরে লজ্ঘিতে পার, অন্য গথ নাহি !” 
আর এ সাধনার লক্ষা--পরমা শাস্তি ১ 


যে পশাস্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জল, 
ন্নেহে যাহা রসসিক্ত, সম্তোষে শীতল, 
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে; 
বস্ততাব£খন মন সর্ধ' জাকো স্থলে 


৩২. “গীতাঞ্জলি'-সমালোৌচনা-প্রতিবাদ । 


পরিব্যান্ত করি' দিত উদ্দার কল্যাণ, 
জড়ে জীবে সর্ধভূতে অবারিত ধান 
পশিত আত্মীয়রূপে ! 
ভারতের শিক্ষা__ 
“দিয়েছে যে ধন, 


বাহিরে ভাশার অতি স্বল্প আয়োজন, 
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার 
তাহার উশ্বর্ধা বত 1” 
পাঠক, প্রকৃত ভারতের ও তার সাধনার স্বরূপ কি তাহা 
ক্ষেপে আমাদের কির মুখে শুন্রন-- 
“কর্ম্নীরে শিখালে তুমি যোগঘুক্ত চিতে 


সর্বফলম্প্‌ হা ব্রঙ্গে দিতে উপহার ! 
গ্ুচীরে শিখালে গৃহ কবিতে বিস্তার 
প্রতিবেশী আন্মবন্ধু অতিথি অনাথে ) 
ভোগেরে বেধেছ তুমি সংঘমের সাথে, 
নির্মল বৈবাগো দৈম্ত করেছ উজ্জ্বল, 
সম্পদেরে পুণাকম্মে করেছ মঙ্গল, 
শিখায়েছ শ্বার্থতাজি' সর্ব হঃথে সুখে 
ংসার রাখিতে নিত্য ব্রন্মের সম্মথে 1৮ ৯ 
প্রাচীন খধিদের মতে আমাদের প্রকৃত জীবন কি, মৃত্যু কি 
এবং কি প্রকারে আমাদের জীবনে সেই “সব্বকর্মম-চিন্তা-আনন্দের 
নেতা”, শাস্তশিব অদ্বৈতের ইচ্ছা.পুর্ণ হইতে পারে তাহা! বোধ 
* ভারতীয় সাধনার ও সভ্যতার মর্মস্থানের সহিত রবীন্রু 
নাথের পরিচয় কত গভীর ও সত্য তাহ! যে সকল পাঠক জানিতে 
চাহেন তাহাদিগকে “নৈবছ্'”ও ৮ মাহিত বাবুর সংস্করণ “কাব্যগ্রন্থ” 
হইতে “স্থদেশ' শীর্ঘক কবিতাগুলি পাঠ করিতে অন্ররোধ করি । 





প্গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা--গ্রতিবাঁদ। ৩৩ 
করি পাঠক বুঝিতে পারিলেন। আর, আমাদের এই দৃষ্টতঃ 
ছ'দিনের ক্ষণিক জীবনের ধারা প্রকৃত পক্ষে কোন্‌ আদিকাল 
হইতে কত বিচিত্রতার মধা দিয়া বাহিত হইয়া কোন্‌ তাবে, কোন্‌ 
অভিমুখে ছুটিয়াছে তাহা! পরিষ্ষ$র বুঝিতে হইলে, পাঠক 
“গীতাঞ্জলির” ২২ ও ৬৬ সংখ্যক কবিতা এবং রবিবাবুর প্রথম 

স্করণ কাব্য-গ্রস্থাবলী হইতে 'অনস্তমররণ' “অনন্তভীবন' 'নির্বরের 
সবপ্রতঙ্গ' 'বন্ন্ধর' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে পাঠ 
করিবেন এখন শুধু শুনিয়া রাখুন-__ 
জগৎ জুড়ে উদার সুবে আনন্দ গান বাজে, 
সে গান কবে গভীব ববে বাজিবে হিয়! মাঝে? 
বাতাস ভল আকাশ আলো 
সবারে কবে বাসিব ভালো, 
ঈদয-সভা জুড়িয়ে তাবা বসিবে নানা সাজে। 
টু প ক ্ র্‌ 
রয়েছ তুমি একথা কবে 
জাবন মাঝে সহজ হবে, 
আপনি কবে তোমাবি নাম ধ্বনিবে সব কাজে। 
গীতাঞ্জলি, ১৯ পৃঃ। 
“শু প্রার্থনা” বিষয়ক আপত্তির মুল্য কি তাহা বিশেষ ভাবে 
পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে | 


1৬ 
“গীতাঞ্জলি” কি ভারতের চক্ষুতে শুক্ক প্রার্থনা” ? এই প্রশ্নই 
এখন আলোচা। 
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“নঙ্গীতং কাব্শাস্তঞ্চ সরন্বত্যাঃ স্তন্য়ম্‌। 
একমাপাতমধুরং অন্তদালোডনামৃতম্‌ ॥ 

মাতা সরম্বতীর ছু”ট স্তন,-_একটি আপাতমধুর, অপরটির 
বঙ্-মাধুর্যাম্বাদন আলোড়ন মাক্ষেপ। একটি হইতে স্বতই ক্ষীর- 
খারা বিনিংশ্যত হইয়া আপামব সকলকেই ক্ষণকাঁলের জন্য তৃগকরে, 
কিন্তু আলোড়নপটু নুধীবৃন্দই অপরটির পীয্ষ-্ধা পানে স্থায়ী 
আনন্দ লাভে কৃতার্থ হয়েন। একটির নাম সঙ্গীত, অপরটির 
নাম কাব্যশান্ত্র। শ্তন্পারী শিশু শ্বভাবজ কৌশলে মাতৃস্তনে 
মুখ প্রয়োগ করিব মাত্র যেমন মাতৃবক্ষ আলোড়িত হুইয়া 
তাহাকে সুধাদানে পরিতৃপ্ত করে, ঠিক তদ্রপ কাব্য-রস-স্থরসিকই 
'বিন। আয়াসে কাব্য-রস সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। অপর 
পক্ষে, রক্তভোজী জলৌকাকে মাতৃবক্ষে প্রয়োগ করিলে যেমন 
শোণিত প্রবাহ নিস্যেত হইতে হইতে মাতার অপমৃত্যুর সংশয় 
উপস্থিত করে, সেই দ্ূপ অরসিকের হস্তে উৎকষ্ট কবিতারও 
প্রাণ হানি ঘটিবার গুরুতর সস্তাবনা | তাই পাঠককে প্রথমেই 
সতর্ক করিয়া! দিতেছি, আপনি বিদ্বেষসংকীর্ণতার স্ুচীমুখ বর্জন 
করিয়! কাব্য-স্থধাপানে ব্রতী হউন। শিশুর ন্যায় সরলেদার 
হৃদয়ে কাব্যালোচনা করিলে দেখিবেন রবীন্দ্রনাথের কাবা-লক্মী 
আপনার জন্য কত অক্ষয় রসভাগার নিজ বক্ষে সঞ্চিত করিয়া 
বা্ধথয়াছেন। 

ভগবানের নিকট দৈম্ত প্রকাশের প্রথা সকল ধর্মেই আছে। 
কারণ, সর্বশক্তিমান, সর্বস্ত, সর্বৈর্র্্যশালী অনস্ত পুরুষশ্রেষ্ঠের 
সমীপবর্তী হইতে গেলেই স্বপ্পশক্তি মানুষের মনে স্বতই তার 
স্ণ“ম ক্ষুত্রত্ব এবং সুক্মতম পাপকণাও উজ্জ্রলরেখায় সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠে। এ জন্যই প্ররূতপক্ষে যে মানষ ভগবাঁনকে চাষ সে 
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তাহার চরণরেণুর কাছে অবনত হইয়া পড়ে। এ জন্ত ৃষ্টীয় 
ভক্ত বখন প্রত ভাবে ভগবানের কৃপালাতের জন্য ব্যাকুল হুইয়! 
উঠেন তখন 007098810) € আত্মপাপ স্বীকার ) দ্বার! গদয় নিহিত 
গুপ্ত পাপের কথাও অকপটে নিওমুখে খ্যাপন করেন। আর, 
এ জন্তই হিন্দুর জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত পাঁপের অথবা পাপচিস্তার 
জ্ঞান যখন তীব্র হইয়৷ তাহাকে অরুস্তদ যন্ত্রণা দিতে থাকে তখন 
তিনি পতিতপাঁবনের নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। এই 
09701585107 ও প্রায়শ্চিত্তই ধর্মপিপাস্থগণের প্রকৃত দীনতা । 
এ জন্যই মুখের কথায়-_“হে প্রভো, আমি অতি দীনহীন, সাধন 
ভজনবিহীন” ইত্যাদি বাক্য বিস্তাস দ্বারা হৃদয়ের অস্তর্দেশস্থ 
পাঁপকালিমাকে টাকিয়া রাখিয়া অনেক সময়ই আমরা দৈস্তের 
ভান করিয়! থাকি এবং তজ্জন্ত অন্তর্ধ্যামীর কৃপা হইতে বঞ্চিত 
হ্ই। 

পাঠক, “গীতাঞ্জলির” আলোচ্য কবিতার প্রথমার্দে (১ম-__ 
১*ম ছত্র পর্য্যন্ত) পূর্বোক্ত প্রকৃত দৈম্তের, কপটতার আবরণ- 
লেশ-বিহীন, নিঃসস্কোচ প্রাণখোল! দৈন্তের প্রমাণ পাইবেন । 
অহন্পার ( কর্তৃত্বাভিমান ) তাহার হৃদয়ের কোণে উঁকি 
মধবরির! প্রভূর চরণে তার মন্তকটি ভক্তিভরে অবনমিত হইতে 

দিতেছেনা 1 তাই কবি অসঙ্কোচে বলিতেছেন-_ 

"আমার মাখা নত করে দাও হে 
তোমার চরণ ধূলারতলে 
সকল অহঙ্কার হে আমার” ইত্যাদি। 
আর-- 
“নিজেরে করিতে গৌরব দান 
নিজেরে কেবলি করি অপমান, 
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আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া 

ঘুরে মরি পলে পলে।” এই কর পংক্তিতে 
ভক্তকবি তার “মনের গোপনের” কোন কথ। গোপন করিয়া 
ব্রাখিয়াছেন কি? ইহার নাম বদি দৈন্ত না হয় তবে প্ররুত 


দৈস্ত কি? 
“আমারে না যেন কর প্রচার 
আমার আপন কাজে, 


রী ্ ৯ রী গা সঁ মং 


সকল অহঙ্কার হে আমার" ইত্যাদির সঙ্গে_- 
“নাম গানের এই ছল্মবেশে দিই পরিচয় পাছে 
মনে মনে মবি যে সেই লাজে। 
অহঙ্কারের মিথ্যা ভতে বাচাও দয়া করে 
বাথ আমার যেণা আমার স্থান ! 
আর সকলের দৃষ্টি ভতে সবিষে দিয়ে মোরে 
কর তোমাব নত নক্বন দান। 
আমার পূজা দয়া পাবাব তরে, 
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে, 
নিতা তোমায় ডাকি "সামি ধূলার পরে বসে" 
নিত্যনৃতন অপরাধের মাঝে ॥” পাঠ করিয়া 
কবির দীনতা দেখুন, এবং “আমারে যেন না করি প্রচার” এই 


ৰাক্যের অর্থ কি বুঝুন। 
এ জাতীয় দৈন্ের ও সকল মলিনতা ধৌত করিয়। দিবার 


জন্য প্রভূর নিকট আকুল ক্রন্দনের দৃষ্টান্ত “গীতাঞ্জলিতে” বিরল 
নহে । যথা 
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কারাতে হেরে 
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নামাও নামাও আগায় তোমার 


চরণ তলে, 
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন 


নয়ন জলে 1 
একা আমি অহন্কারের 


উচ্চ আচে, 
পাঁষাণ আসন পূলায় লুটাও 


ভাঙ সবল ॥ 
কিলয়েবাগব্ব কৰি 


বার্থ জীবনে । 
ভবরাগ্রহে শন্ত আমি 


তোমা বিহনে। 
দিনের কর্ম ড্রবেছে মোৰ 


আপন অতা.ল, 
সন্ধা! বেলার পুজা যেন 


যায়না বিফলে! 
নামাও নামাও আমার তোমার 


চরণ তলে । 
2 

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে । 

নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে! 


তোমায় দিতে পূজার ডালি 
বেরিয়ে পড়ে কল কালী, 


পরাণ আমার পারিনে তাই পায়ে থুতে। 
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এত দিনত ছিলন! মোর কোন বাখা, 
সর্ব অঙ্গে মাথা ছিল মলিনতা । 
আজ এ শুভ্র কোলের তরে 
ব্যাকুল হৃদয় কেদে মরে, 
দিয়োন! গে! দিয়ো না আর ধূলায় শুতে | 


আবার-- 
এবাব তুমি ফিবো না হেল - 
দয় কেড়ে নিষে রহ | 
শঁ ৯৫ রং 
কত কলুম কত কাকি 
এখনে! ঘে আছে বাকি 
মনেব গোপনে, 
আঁমায় তার লাগি আর ফিরাঁয়ো না, 
তাবে আগুন দিয়ে দহ ॥ 
'আবার-_ 
জীবন নখন শুকাষে যার 
করুণা-ধানায় এসো । 
সকল নাধুরী লুকাঁনে নাঁয় 
গীতন্থধা-বূস এসো । 
বাসন বখন বিপুল ধুলায় 
আন্ধকরিয়া অবোপে ভুলায়, 
ওহে পৰিত্র, ওহে অনিদ্র, 
রুদ্র আলোকে এসো । 
পৃণশ্চ-__- 


যতবার আলে জালাতে চাই 
'ল্ব হায় বাবে বাবে 
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আমার জীবনে তোমার আসন 


গভীর অন্ধকারে । 
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল, 
কুড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল, 
আমার জীবানে তব সেবা তাই 
(বদনাব উপনাবে | 
পূজাগৌরব, পুণাবিভব 
কিছু শাভি, নাতি লেশ, 
এ তব পুগাবি প্রিয়া এসেছে 
শেতজাব দীন বেশ । 
উত্সবে তার আমে নাই কে, 
বাজে নাই বাশি সাজে নাই গে, 
কাদিয়া তোমায এনেছে ডাকিয়া! 
ভাঙ্ষ। মন্দিব বে । 
আআ র-- 
অন্ধকারে মাঙে লাজে 
চোখে তোমায় দথে না নয, 
বভ তোলো আগুন কবে 
আমাখ খও কালা । 
এমনি কবে হধয়ে মোৰ 
তীব্র পান জালে ' 
পাঠক, আর কত কবিতা উদ্ধাব করিধ ? 
আর ছটা দৃষ্টান্ত দেই... 
| (৭ 


নিট! ।ধ দিন গুটা.ব নাথ 
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বাচব সে দিন মুক্ত হয়ে 
আপনগড়া স্বপন হতে 
তোমার মধো জনম লয়ে। 
ঢেকে তোমার হাতের লেখা 
কাটি নিজের নামের রেখা, 
কত দিন আব কাটবে জীবন 
এমন ভীবণ আপদ বষে। 
সবার সঙ্গত হবণ করে 
আপনাকে সে সাজাতে চায়। 
সকল সুবকে ছাপিয়ে দিয়ে 
আপনাকে সে বাজাতে চায় । 
মামার এনামযাকনা চুকে, 
তোমাবি নাম নেব মুখে, 
নবাব সঙ্গে মিলব সে দিন 
বিনা-নামের পরিচয়ে | 
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে বাখি বারে 
মবণচ সে এই নামের কারাগারে । 
সকল ভুলে ঘতই দিবারাতি 
নামটারে প্র আকাশ পানে গাঁখি, 
ততই আমাব নামের অন্ধকারে 
হাবাই আমার সত্য আপনারে ॥ 
* $ + 
বন্তন করি যতই 'এ মিথ্যাবে 


ততই আমি হাঁরাই আপনারে ॥ 
পাঠক, এ সকল কবিতার সরল সৌন্ধ্য ও প্রাণস্পশিতা, 
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হৃদয় দ্বারা অনুভব করুন। কোন টীকাটিপ্ননি বারা এ সকলের 
সৌন্দরধ্যবোধে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তবে পাঠককে এই মাত্র 
স্মরণ করাইয়৷ দিব যে “গীতাঞ্জলির” ১ম কবিতায় ব্যবহৃত 
'প্রচার শব্দের তিতরক্ার অর্থ এবং মানুষের ছুই “আমিতে, 
যে দ্বন্দের কথার তথায় উল্লেখ আছে তাহা! উক্ত উদ্ভতাংশদ্বয়ে 
কত সুম্পষ্ট হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবেন । আর, দীনতা সম্পকে 
“গীতাঞ্জলি” হইতে-_“এই মলিন বন্ত্র ছাড়তে হবে,” যতবার 
আলো জাল তে চাই,” “আর আমায় নিজের শিরে বইব না,” 
“তারা দিনের বেলা এসেছিল,” “জড়ায়ে আছে বাঁধা” “ধনে 
জনে আছি জড়ায়ে” গর্ব করে নিইনে,' “মানের আসন, 
আরাম শয়ন,” “নিন্দা ছুঃথে অপমানে, ” “জড়িয়ে গেছে সরু- 
মোটা,” “গাবার মত হয়নি কোন গান, “তোমার সাথে নিত্য 
বিরোধ” প্রভৃতি গান গুলিও পাঠ করিবেন । 

উপরি উদ্ধত কবিহাগুলি হইতে পাঠক ইহাও দেখিবেন যে 
আমাদের কবির ভগবানের নিকট যাচঞা| আছে, কিন্তু বঞ্চন। 
নাই, দীনতা! নম্রতা আছে, কিন্তু হীন ভীরুতা নাই । “মানের 
আগুনে” উপবেশন করাইয়া, “আরাম শয়নে” শায়িত রাখির। 
মুক্তির অক্ষয় ধামে পঁহছাইয়া দিবার ভন্য তার প্রার্থনা নহে। 
পক্ষান্তরে, তার প্রার্থনা--সব্বশক্তিমান্‌ রদ্রমৃত্তি ধারণ করিয়া 
“রুদ্র আলোকে+ «বাসনার বিপুল ধুলার” গাঢ় অন্ধকার দূর 
করিয়া] দেন,_ছুঃখ-বজের “তীব্র দাহনে”' তার যত “কালো 
যত্্ শ্যামিক1 দগ্ধ করিয়া তার বিশুদ্ধ স্বর্ণের দীপ্তিকে উন্মুক্ত উজ্জ্বল 
করিয়া দেন। আত্মার এই স্বাভাবিক বীরত্বই অমুতের পথে 
যাত্রীর প্রধান সম্বল । যেহেতু 

“না়মাত্মী বলহীনেন লভ্যঃ।” অর্থাৎ বীর্ধযহীন ব্যক্তি এই 
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আত্মাকে লাভ করিতে পারেনা | 
অতঃপর ভগবানের 'স্ততির' কথা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
ব্হ্মনঙ্গীত এই ভগবদ্গুণাবলীর বর্ণনা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । কবির 
রচিত ধন্মসঙ্গীত আজ আবালদুদ্ধবনিতার কে কে গীত হইয়। 
দেশেব সব্ধত্র বিস্তৃত ও আদৃত। তাই ইহাব পরিচয় দিতে 
যাওয়া অনাবশ্ক | 
ভক্ত যখন ভগবানের নিকট কিছু যাচঞা করেন তখনই 
তার হৃদরে ককণাময়ের অপার মাহাত্মা ও অতুল তরশ্বর্যের কণা 
আপন! আপনি জাগিয়া উঠে । ভাই শ্রায়ণঃ প্রার্থনা ও ভগবদ- 
গুণখাপন একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে দেখা দেয়। এপ প্রার্থনা 
“গীতাপ্লি” হইতে ছু একটা শুনুন £-- 
(১) 
তুমি নব নব বপে এস প্রাণে। 
এস গন্ধে বরণে এস গানে । 
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে 
এস চিন্তে স্ধাময় ভরষে, 
এস মৃদ্ধ মুদিত ত্র নয়নে। | 
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে। ' 
এস নিম্মুল উজ্জ্বল কান্ত, 
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত, 
এস এস হে বিচির বিপানে। 
এস তঃথে শুবে এস মঙ্ো, 
এস নিতা নিত্য সব কর্ম, 
পল হারা শলা আব্নাান । 


ডুঁম নব নব কপে এম প্রাণে ॥ 
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(২) 
অন্তর মম বিকশিত কর, 
অস্তরতর ভে 
নির্মল কর, উজ্জঞন্ধ কর 
সুন্দর করহে। 
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, 
নির্ভর কর ভে। 
মঙ্গল কর, নিবলম 'নঃসংশয় কর ভে । 
অন্তর মম বিকশিত কর 
অন্তরতর হে ॥ 
যুক্ত কর ভে সবার সঙ্গে, 
মুক্ত কর হে বন্ধ, 
সঞ্চার কর সকল কে 
শান্ত তোমার ছন্দ । 
চরণ-পদ্মে মম চিত্ত নিম্পন্দিত কর হে, 
নন্দিত কর, নন্দিত কব 
নন্দিত কর হে॥ 
অন্তর মম বিকশিত কর 
অনস্তরতর হে ॥ 
(৩) 
আমার চিত্ত তোমায় নিতা হবে 
সত্য হবে-__ 
ওগো! সত্য, আমার এমন সুদিন 
ঘটবে কবে! 
সত্য সত্য মতা জপি, 
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সকল বুদ্ধি সত্যে সপি, 
সীমার বাধন পেরিয়ে যাব 
নিখিল ভবে, 
সত্য, তোমার পুর্ণ প্রকাশ 
দেখব কবে। 
নং ০ খু 
আমার আমি ধুয়ে মুছে, 
তোমার মধ্যে যাবে ঘুছে, 
সতা, তোমায় সত্য হব 
ব।চব তবে)_- 
তোমার মধ্যে মরণ আমার 
মরবে কবে॥ 
(৪) 
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি 
বজাও আপন সুর । 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
কত বর্ণে কত গন্ধে, 
কত গানে কত ছন্দে, 
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় 
জাগে জদয়-পুর । 
আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন সুমধুর । 
তোমায় আমায় মিলন হলে 
সকলি যায় খুলে 
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বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে 
উঠে তখন ছুলে। 

তোমার আলোয় নাইত ছাঁয়', 

আমার মাঝে পায়সে কায়া, 

হয় সে আমার অশ্রজলে 
স্থনদর বিধুর 1 

আমার মধ্যে তোমার শোভা 
এমন সুমধুর | 
(&) 

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হয়ে 

এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে 

তাই তোমার মাধুর্য সুধা 

ঘুচান্ন আমার আখির ক্ষুধা, 

জলে স্থলে দাও যে ধরা 
কত আকার লয়ে ! 

পাঠক, নিম্ন লিখিত কবিতাটিতে ভগবানের মাহাত্মা কীর্ভন 
ও ভক্তের দীনতা বর্ণনার অপুর্ব মিলন দেখিয়। মোহিত 
' হইবেন-- 

যেথায় থাকে সবাঁর অধম দীনের হ'তে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে । 

যখন তোমায় প্রণাম করি আমি, 

প্রণাম আমার কোন্‌ খাঁনে যাঁয় থামি, 

তোমাব চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 


৪৬ “গীতাঞ্জলি”"-সমালোচনা-- প্রতিবাদ | 


সেগায় আমার প্রণাম নামেনা যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে । 
অহঙ্কার তপায়ন! নাগাল যেথায় তুমি ফের 
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে__ 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে । 


সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিভীনের ঘরে 
ক্বোথায় আমার জঙগয় নামে না যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে। 

“গীতাঞজলির” ১৩৮-১৩৯ পৃঃ 'ভজন পুজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক্‌ পড়ে” এই সুদীর্ঘ কবিতাঁটিণ এই সঙ্গে পঠনীয়। এ 
প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের নিয়োলিখিত কবিতা গুলিও, পাঠক, বিশেষ- 
ভাবে পাঠ করিবেন 2-- 

“বাঁচান বীচি মারেন মরি,” “জগতজুড়ে উদার স্থরে আনন্ব- 
গাঁন বাজে”? এই যে তোমার প্রেম ওগো জদয়-হরণ,” 
“আলোয় আলোকময় কর হে,” “আকাশ তলে উঠল ফুটে,, 
“হেথায় তিনি কোল পেতেছেন,” “কূপসাগরে ডুব দিয়েছি 
অরূপ রতন আঁশা করে,” “তোমার প্রেম যে বইতে পারি,” 
“বজে তোমার বাজে বাশি” প্রভৃতি | 

পাঠক, উদ্ধত কবিতা গুলিতে সেই অমৃতস্বরূপ, সত্যম্বরূপ, 
সর্বভৃতান্তরাত্মা, শ্ব-প্রকাশ, সর্বময়, প্রেমময়, লীলাময়, শক্তি- 
সাগর, সীমাতীত পুরুষোত্তমের কি মাধুর্যময়ী বর্ণনা কবির, 
হৃদয়ের ভাষায় দেখিতে পাইলেন ! ইহার অনুপম সঙ্গীতে 
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তোমার দ্বেত ও অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদেব বিরোধ-কোলাহল 
শান্ত হইয়! যায় নাকি এবং তোমাকে একমাত্র প্রেমানন্দ-সাগরের 
অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া দেয় না কি! এই সঙ্গীত যদি 
“শু প্রার্থনা” হয়, ইহ! যদি “ভারী সাধন পদ্ধতির” বিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে মাও, তবে বলিব দুরদৃষ্ট বণে ভারতীয় 
“সাধন পদ্ধতির” মর্ম বুঝিতে পারিতেছ না । আর, আলোচ্য 
কবিতার-- | 

যাচিহে তোমাব চণম শাস্তি, 

পরাণে তোমাব পবম কান্ত, 

আমাবে আড়াল করিয়া দাড়াও 

জদয়-পদ্মদলে 
এই প্রার্থনায় ও কি গেই পরম শাস্তিস্থান, জদ-খিহারী 
হরিব, সেই আননাঘন পরমন্ুন্দবেব এশবর্ম্যমাধুর্ম্যেব বর্ণনা নাই 
যাহাকে উপনিবৎ “রসো বৈ সঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন £ 
বাস্তবিক, একটু ভাল কবিয়! তলাইথ! দেখিলে আলোচ্য কবিতা- 
টিতে সমস্ত “গীতাঞ্জলি” যেন বীজাকানে রহিয়াছে বলিয়া মনে 
হয় |*এ গ্রন্থে ভক্-কবি-হিদয়েল যত কিছু সুগন্ধি কুহ্থম রাশি 
ফুটি্মা উঠিরা ভগবচ্চরণে অঞ্জলি স্বনূপে নিবেদিত হইরাছে তাহংর 
অধিকাংশই যেন এই প্রথম কধিঙার স্বল্প পরিসরের ' মধে) 
মুকুপিতাবস্থার নিহিত রহিয়াছে । এ ভন্তই কেবল একটি 
কবিতার মন্ম সুস্পষ্ট করিতে গিঘ্া গ্রন্থের অন্যঙ্ত হইতে এত 
কবিতা উদ্বত ও এত কবিভার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
এক্ষণে ভগবানের সঙ্গে মানিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে “সুরমার” 

সুমালোচক মহাশর যে আপন্তি উথাপন করিমাছেন তাহাই 
আলোচা 1 গশীজ্্নাথের কাবোবধ সঙ্গে যাহারা সামন্ত ভাবে 


৪৮. “গীতাঞ্জলি'-সমালৌচনা-- প্রতিবাদ । 
ও পরিচিত তাহারা লকলেই জালেন হে তীঠীর কাকের মর 
কথা-- | 

“যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পুজা” অথবা “দেবতারে 
প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা%৮ €£ এই সর্ঝগ্রাহী প্রেমই_-এযে 
প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে”-_-কবিকে সমুদায় বিশ্ব-গ্রকৃতির 
সঙ্গে, সমস্ত স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে একায্মত! অনুভব করিতে 
শিখাইয়! সর্বশেষে সেই সর্ধবমূলাধার প্রেমময়ের পাদ-পদ্ষের 
সমীপে পুছাইয়া দিয়াছে । তাই রবীন্দ্রনাথের কাবা সাহিতোর 
আছ্মন্তে এই এক প্রেমগীতিই নানাভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা 
ছন্দে নান! রাগিণীতে বন্কত হইয়া উঠিয়াছে। আর, কবি- 
হৃদয়ের এই তীব্র প্রেম-তৃষ্ণাই তীহাঁকে বৈষ্ুব কাবা-সাহছিত্যের 
প্রেমভক্তি-মন্দাকিনীর অতলম্পনী পুতবারিতে অবগাহন 
কত্রিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় যদি প্রকৃত 
পক্ষেই এই ভক্ত-কবির প্রার্থনা গুলি শুক নীরস হয়, যদি 
. তাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুরাদিভাবেব কোন ভাবেই 
অন্কপাত না হইয়। থাকে, তবে এভদপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর 
কিছু কল্পনা করিতে পারি না। তাহ বিষয়টা! একটু অন্থসন্ভান 
করিয়া দেখা প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে সর্ব প্রথমেই কবির ১৫। ১৬ 
বতসর বয়সে রচিত “ভান্ুদিংহ ঠাকুরের পদাবলী”, নামক 
ললিতমধুর কবিতা গুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি। 
বৈষ্ঞব কবিদের কাব্য আগাদের প্রেমিক কবির তরুণ হৃদয়ে 
যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রথম ফল এ পুর্বোল্লেখিত 
পদাবলী । অবশ্যই ইহা' স্বীকার্ধ্য যে তরুণ বয়সের উক্ত রচনায় 
ভাবের গান্ভীর্ধ্য অপেক্ষা হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ অধিক, মৌন- 
প্রেমের গ্রাশান্ত আত্মবিস্বৃতি অপেক্ষা মুখর শ্তিষধুর কলসঙ্গীত | 


“গীতাঞ্জলি”-সমালোচনা--প্রতিবাদ । ৪৯ 
অধিক । কিন্তু যে পাঠকের সঙ্গীতের কাণ আছে তিনি এ 
প্রেমগীতির মাধুধ্যে, তার পদলালিত্যে মুগ্ধ না হইরা থাকিতে 
পারিধেন না। আর, এই গ্রন্থে খরশ্রোভা পার্বত্য নদীলেখার 
শ্তায় যে চঞ্চলনৃত্যশালিনী প্রেমপ্রবাহিনীর পরিচয় পাই তাহাই 
সংসার পথের সকল বাধা বিদ্বের শৈলরাশি অবলীলাক্রনে উত্তীর্ণ 
হুইয়া নানা অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ হইয়া অবশেষে যখন অনস্তপ্রেম- 
পারাবারের সমীপবস্তিনী হহয়াছে তখনকার তার অতলম্পশী 
গভীরতা, ধীরস্থির প্রশাস্ততা অথচ প্রেমসাগরে অঙ্গ ঢালিয়' 
আত্মসমর্পণ করিবার জন্কা তার অটল অচঞ্চল ব্যাকুলত। যদি 
দেথিতে চান তবে পাঠক “গীতাঞ্জলির” আগাগোড়া পাঠ করুন । 
এই প্রসঙ্গে “গীআগ্রলির” ৯৫ পৃঃ) ২৩ পু, ২৪ পু ২৫ পৃহ, 
৮ পু2, হন৯ পৃঠ। ৩৯ পুত, ৩৩পুত ৩৪ পুত ৩৯ পৃচ ৪১৯ পৃঃ, ৪২7 
পৃঃ, ৪৫ পৃত। ৫১ পৃঃ ৫২ পৃ, ৫৬ পুত, ৬৬ পৃ ৬৭ পৃহ ৭২ পু 
৭৩ পৃঃ, ৭৪8 প্রঃ) ৭ পৃঃ, ৮০ পু, ৮৩ পৃহ, ১০১ পুত, ১৫৭ পৃ, 
১৫১ পৃঃ ও ১৫৩ পৃষ্ঠার কবিতাগুলি পাঠ করিতে পাঠককে, 
অগ্নরোধ করি | রী মকল কবিতা পাঠ করির। কবির গ্রেমা- 
ল্পঞ্জের জন্য পুব্বরাগ, অন্ুবাগ, বিরহ, বিবছের তীব্রতা, ধীরতা, 
মধুরতা ও তন্মরতা এবং মিলনানন্দের পরিচিয়_-ওএক কথায়, 
মধুরভাবের সাধনার পরিচয় গ্রহণ করুন । | 


ু 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব ও 
তজ্জনিত মাধুধ্যরমের প্রাচ্য যে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় তাহা 
ইন্দিতে পূর্ধ্ব গ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে এ বিষষুটাই 


৫০ “গীতাঞ্জলি” -সমালোচনা-_গ্রতিবাদ । 
একটু বিস্তীরিত ভাবে আলোচনা করিব। 
পূর্বে বলিয়াছি প্রেমই রবীন্দ্রনাথের কাবোব মর্খ্রকখা 
প্রেমের সাধনাই তাহার সাধনা 1 আমার মনে হয় গ্রাচীন বৈষ্ণব 
কবিগণই আমাদের এই আধুনিক প্রেমিক কবির এ বিষয়ে দীক্ষা- 
গুরু । প্রেমিকশ্রেঠ চত্ডীদাস বে চক্ষে প্রেমকে দেখিয়াছেন 
আমাদের কবির প্রেম-দূষ্টিও তদনুরূপ। 
চখ্ীদাসের প্রেমের গান 


রা 





পিবীতি বলি এ তিন আখর, 
এ তিন ভূনন সাব ! 
এই মোব মানে ' হয বাতি দিন, 


৫! 


১ বহ নাভি আন॥ 

বিহি এক চিত ভাবা ভাবছে 
নিবমাণ তৈল পি) । 

রসের সাগব শন্তন কবিকে, 
হাভে উপজিল বো? | 

পুনঃ যে মথিন' মিয়া হইল, 
2৬ ভিজাইল ১৬1 

সকল স্তাগব ৭ তিন আখ, 
ভগ্ন দিব যেকি? 


যান মব্ন্ম পশিল যনে, 


$;. ধৰ্ম করম, সলম উরম, 
কিনা জাতি কুল ভাব ॥ 
শ না রদ শী 


পিরীতি পিরীতি সব জন কহে 


“গীতাঞ্জলি'-সমালোচনা-- প্রতিবাদ । ৫১ 

পিরীতি সহজ কথা? 

বিবিখের ফল নহেত পিরীতি 
নাতি মিল যথা! তথা ॥ 

পিরীতি অন্থরে * পিরীতি মস্তরে, 
পিবীতি সাঁধিল বে । 

পিবীতি বহন, লন্ভিল যে জন 
বড় ভাগাবান সে॥ 

পিরীতি লাগিষী।, আপন। ভূলিয় 
পরেতে মিশিতে পাবে। 

পরকে আপন, করিত পাবিলে, 
পিরীতি মিলরে তাবে ॥ 

পিবীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বিজ চদ্ভীদাস। 

ভই খুচাইয় এক অঙ্গ হও 


গাক্িল পিবীত্তি আশ । 


আঁবাব- 
গিকীতি সরমে সিলান করিব, 
| পিবীতি অঞ্জন লব । 
পিরীতি ধবম, পিরীতি কবম, 


পিরীতে পবাণ দিব ॥ 
এই সর্ধগ্রাহিনী পিরীতি কবি রবীন্দ্রনাথের মরমে কি ভাবে 
পশিয়াছে, এই “পিরীতি অঞ্জন” তাহার নয়নে লাগিয়া তাহাকে 
কি দিব্য দৃষ্টি দাঁন করিয়াছে, 'পিরীতি সরসে সিনান' করিয়া 
*কিরূপে তিনি পিরীতির সাধনা করিয়াছেন তাহ! কবির কাব্য- 
গ্রন্থের পাঠকগণ অবগত আছেন । ধবির এ সাধনার ইতিহাসের 


৫২ “গীতাঞ্জলি” সমালোচনা-_-গ্রতিবাঈ 


ধার অনুদরণ করিতে হইলে,__তীহার প্রেম কিরূপে কৈশোরে 
ও তরুণ যৌবনে বাহ্থ প্রকৃতির সংস্পর্শে এক অবান্ত অস্পষ্ট, 
মোহ জড়িত আকুলতারূপে উন্মেষিত হইয়া, যৌবনে নারীপ্রেমের 
; মধ্য দিয়া বিকমিত হইয়া, ভাঙার সসীমতা, পক্ষিলতা অতিক্রম 
করিয়া, সমস্ত জলম্থল আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সমস্ত বিশ্ব- 
প্রকৃতির জীব জন্ত তরু লতাগুল্স জ্যোতিষ্কমণ্লীর সঙ্গে আহ্বী- 
যূত॥ একাত্মতা অন্নুভব করিয়া, অবশেষে বাদ্ধক্যে সর্বপ্রেমাধার 
সেই আননস্বূপ একের পাদ-পন্মে অঙ্গ ঢালিয়া সার্থক হইতে 
চলিয়াছে তাহা সমাক্‌ প্রদর্শন করিতে হইলে রবি বাবুর সমগ্র 
কাবোর আলোচনা কব! আবশ্ুক | যে ওউন্বেশ্তে বর্তমান 
প্রবত্্ধব সচন। তাহাতে এন্ূপ আলোচনার অবসর ইস্াতে 
করিয়া লওয়া অসম্ভব । তবে ইচা এস্লে বলা আবগ্ীক যে 
“্টনবেগ্ত”" ও পগীতাঞ্জলিতে”উ কবির পিরীতিব সাঁধনাব চরম 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় | 
প্রেমিক-চডাঁমণি টত্ভীদাপের দীক্ষা আমাঁদেব কবির পিরী- 
তিই ধরম, পিরীতি করম। পিরীতি ভিন্ন তাঁব অন্ত পুজী, 
ফ্োজন নাই-_-এই পিবীতিকেই তিনি দেব-পূজাব পুষ্প-চন্দান. 
তন্তু মন্ত্র জপ করিয়াছেন । তাই-_ 
মান দ্রিব ঘে তেমন মানী 
নইত আমি, 
পূজা করি সে আয়োজন 
নাইত স্বামী । 
য্দি তোমায় ভালবাসি, 
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি 
আপনি ফুটে উঠবে কুম্ম 
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কানন-ভরে ' 


'নয়। করে দাও ধরা, ত 


বাথব ধরে ॥ 

তাই-- '  , 
মন দিয়ে যার লাগাল£নাহি পাই, 
গান দিয়ে সেই চরণ*ছু য়ে.যাই, 
স্থরের ঘোরে অ।পন্াকে বাই ভুলে, 
ধন্ধু বলে ডাক ঘোর, প্রভুকে | 
বসি গিয়ে তোমারি সম্মে | 

এ গ্রে মের+- 
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ধাভিণ মনে 
চির দ্রিবস মোণ জীবনে । 
লিয়ে গোছে গান আনালে 
ঘবে পরে দ্বাবে হ্বাবে। 
গান দিয়ে ভাত বুলিয়ে বেড়াই 

এই কুঁবনে 1 
কত শেখ! সেই শেখালো, 
ক্ষত গোপন পথ দেখালো, 
চিনিয়ে দিল কত তারা 

জদ্‌ গগনে | 


বিচিত্র স্থখ দুঃখের দেশে 

রত্ালোক ঘুরিয়ে শেজ্ষ 

সন্ধ্যা বেলায় নিয়ে এল 
কোন্‌ ভবনে। 


এই পিরীতির মন্তরই কবির নিকট সাধনার সকল 'রহস্ত- 


৫6 “গীতাঞ্জলি -সমালোচনা--প্রতিবাদ । 
লোকের" দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে মুক্তির বিচিত্র 
“গ্োপনপথ' দেখাইয়া দিয়াছে, এই, এপ্রমের বআকর্ষণেই তিনি 
'ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে' ঘুরিয়া 'পরকে আপন? করিরা 'পরেতে 
মিশিতে' পারিয়াচ্ছেন। 
কিন্তু কবি জানেন যে তাহার প্রেমাস্পদ অনন্ত প্রেমপারাবার 
স্বরূপ এবং তাহার “প্রমলীলা আছ্স্তবিভীন-_ 
তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই, 
বারে বাব নতন লীলা ভাই । * 
আবার তুমি জানিনে কোন বেশে 
পথের ' মাক দাড়াবে নাথ হেসে, 
আমাব এ হাত ধরবে কাছে এসে, 
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোঁর | 
তোমায় খোঁজা শেষ হবেনা মোর, 
ববে আমাব জীবন ভবে ভোঁব ! * 


পপ পাপ 
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* (077 সখি ভে কি পুছসি অন্মভব “মায় । 
সোঁই পিবীতি অন্রবাগ বখানইছে 
তিলে তিলে নুতন হোয় ॥ 


জনম অবপ্ধি হম রূপ নেভারল, 
নয়ন ন তিবপিত ভেল। 
সোই মধুল বোল শ্রবণহি শুনল, 

; শ্রুতি পথে পরশ ন গেল ॥ 
কত মধু যামিনি রভসে গমা ওল, 
ন বুঝল ক্লৈসন কেল । 
লাখ লাখ বুগ ভিয়ে হিয়ে রাখল, 
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥ 

--বিস্কাপতি | 
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কিন্ত এজন্ত কবি নৈরাগ্ভাহত হইয়া পড়েন নাই, পরস্ত নারদ! 

দি তক্তশ্রেষ্ঠগণ যেন নির্ক্ান মুক্তি উপেক্ষা করিয়া প্রেমময় 
ভগবানের লীলা-রুস-স্থধায় বিভোব হছয়া, লোকতিতরূপ তা 
(প্ররক।ধা করিরা জীবন ধাণথ কর) অএরয়কফর্ধী মনে করিতেন, 
০পহরূপ |৩নিও সেই ত্রেম-লালাপূর্ণ অন্তহীন জাবনের আশায় 


উল্লসিত-_- - 





চগ্পে যাব নবজীবনলোকে, 
নৃতন দেখা জগ আমার চোখে, 
নবীন ইয়ে নৃতন সে আলোকে  « 
পরব তব মবামিলন ডোর 
তামাষ £€খাজ। শেব হবেনা মাব ॥ 
চণ্ডীদাস প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন-__ 
এ হেন পিরীতি, নাজানি কি রীতি, 
পরিণামে কিবা হয়। 
তাহার কাব্যের নায়িকাকে এই পিবীতির বীতির বশে অবশেষে 
প্রেমের বোগিনী সাজিয়! 'ঘবে অনল ভেজা ইবার সঙ্কল্প করিতে 
দের্শখরাছি__ 
দেশে দ্রেশে ভরমিব যোগিনী ভইয়া ॥ 
কালমাণিকের মালা গাথি নিব গলে । 
কানু গুণ যশ, কানে পরিব কুগুলে । 
কান্গ-অনুরাগ রাধা বসন পরিব। 
কান্থুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিৰ। 
আর, আমাদের কবির সঙ্কল্ল__ 
আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে 
বিশাণ তবে 


৫৬ 
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প্রাণের বথে বাহির হতে 
পারঘ কবে ? 
প্রবল প্রেমে সবার মাক 
স্ষিরর পেয়ে ষকল কাজে, 
হাঁটে পাথ তোমার সাথে 
মিলন হবে। 


অর্থাৎ “আপন' ভুলিয়া প্রেমের যোগী সাঁজিয়। কর্মযোগের 
হ্বারা বিশ্বনংসারকে “পিরীতির ডুপে বাঁধিয়া যে “প্রভু স্ষষ্টি 
নাধন পরে" বাধা সবান কাছে” ভীভাব সঙ্গে 'মিলিবার জন্য 
'একলা ঘ.ব্ব'আড়াল তেঃক্গ' বাতিব হইবার জন্য সঙ্গ করিয়া- 


গ্রাভু, 
কারণ,-- 


তোমার পানে, তোমাব পানে, তোমার পানে । 


ধার “ঘন মাপ সকল গভীপ মশা 

০তাষার কারণ, তোমার কাণ, ততামার কাণে। 
রর * * 

যত বাধ! সব ট্ুটে ঘায় এন 

তোমাৰ টানে, তোমার টানে, তোমার টানে । 

ভে দ্ধ মার, হে অস্তরতর, ্‌ 

এ জীবনে যা কিছু অন্দর 

স্ষলি আজ বেজে উঠুক সুরে 

তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গালে। 


মরে গিষে বাঁচব আমি তবে, 
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আমার মাঝে তোমার লীলা হবে ॥ 

সব বাসনা যাবে আমার থেমে 

মিলে গিয়ে তোমার এক প্রেমে, 

চুঃখ হুণের বিচিত্র জাবনে 

তুমি ছাড়া আন কিছু না রষে। 
আনন্দময় তোমাঁব এ সংসারে 
আমার কিছু আর বাকি না রবে ॥ 
তাই প্রেমের সাধক রবীন্দ্রনাথ এই তগা-কথিত বৈরাগ্য- 
পীবিত, জড়দশা প্রাপ্ত, কন্মলেশহীন বর্তমান ভারতকে শিক্ষা 
দিয়াছেন_-“যাঁরে বলে ভালবাসা তারে বলে পুজ1 1৮ 
'আঁর নৈষ্$ব কবিতার মন্ গ্রচার করিয়া বলি য়াছেন-_ 
“দেবতারে প্রি করি, প্রিয়েরে দেবতা |” 
প্রেমের এই 'রীতি”_এই দেব মানবের একীকরণ, দেবতার 

মানবীকরণ ও মানবের দেবীকরণ, পাঠক, প্রাচীন কবি চত্তীদাসে 
ও আধুনিক কবি ববীন্দ্রনাথে দেখিলেন। আর, প্রেমাম্পদের জন্ত 
এই প্রেম প্রেমিকাকে কি গ্রকাবে বর্ধত্যাগিনী করিয়া যোগিনী 
সাজ্জাইয়া, কলঙ্কের ছাই অঙ্গের ভূষণ করিয়া! ঘরের বাহির করিয়া 
দেশে দেশে ভ্রমন করায় তাঁহাও উপরে দেখিতে পাইয়াছেন। 
কিন্ত যখন এ সব্বত্যাগী প্রেমের আকর্ষণে প্রেমিক নাগর 
নিজের উচ্চপদবী হইতে নীচে নামিয়া! আসিয়া! উপস্থিত হন, 
তখন প্রেমিক “কলঙ্কের ডাঁলি' সাননে মাথায় করিয়া নিজেকে 
নিঃশেষে তার চরণে নিবেদন করিয়া পৃর্ণভাঁবে সর্ব ত্যাগিনী 
হন। তাই যখন ঘোর রজনীর মেঘের ছটায় 'আলিয়ার মাঝে 
ধুয়া ভিজিছে' দেখিয়া চণ্ডীদাসের রাধিকার পরাণ ফাঁটিতেছে 
তখন তিনি বলিতেছেন-_ 
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সই, কি আর বলিব তোরে । 
বছ পুণ্যফলে সে হেন বধুয়া, 
আসির়! মিলিল মোরে ॥ 
বধু পিবীতি, * আরতি দেখিয়া 
মোর মনে হেন করে! 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়! 
ৃ অনল ভেজাই ঘরে ॥ 
কারণ, সে বধুয়া__ 
“আপনার ছ্থ স্থখ করি মানে, 
আমার হুখের ছুখা; 
বলিয়া তখন:অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছে | রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বাস__ 
তার প্রতি যে প্রেমময়েব অটল গ্রীতিব আকর্ষণ বহিয়াছে পে 
বিশ্বাস ও তজ্জনিত আনন্দ কিন্নুপ তার গ্রামাণ-_ 
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি 
বাজাও আপন স্ুুর। 
আমাব মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাহ এত নধুর । 
কত বর্ণে কত গন্ধে, 
কত গানে কত ছন্দে, 
অপর্প, তোমার বপের লীলায় 
জাগে হদয়পুর | 
আমার মধ্যে তোমার শোতা। 
এমন সুমধুর | 
তোমার আমার মিলন হ'লে 
সকলি খায়ঠখুলে,_ 
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উঠে তখন ছুলে। 
ঈ ১ রা রঃ 
তাই তোমার আনন্দ আমার পর, 
তুমি তাই এসেছ নীচে। 
আমায় নইলে, ভ্রিভুবনেশ্বর, 
তোমাব প্রেম হ'ত যে মিছে। 
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, 
আমাব হিয্ায় চলছে রসের খেলা, 
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে 
তোমার ইচ্ছা তরজিছে । 
তাইত তুমি রাঁজার রাজা হয়ে 
তবু আমার জদয় লাগি 
ফিরচ*কত মনোহর বেশে, 
প্রভু, নিতা আছ জাগি। 
তাইত, প্রভু, যেথায় এল নেমে 
তোমারি প্রেম ভক্ত, প্রাণের প্রেমে, 
মুন্তি তোমার যুগল-সন্মিলনে 
সেথাম়্ পূর্ণ প্রকাশিছে $ 
আর, এই 'যুগল-সক্ষিলনের' পরম আনন্দে চণ্ডীদাসের 
নায়িকার স্তায় আমাদের প্রেমিক কবিও নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন 
নিন্দা পরব ভূষণ করে, 
কাটার ক্চহার, 
মাথায় করে তুলে লব 
অপমানের ভার ; 
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[পিপিপি পপ ২৮ ০ পিপিপি শি পিপিটিশীটাপীশ পাত পা পিপিপি পু সাপ শিট ১ স্পা পপ পপ 


ছুঃঘথীর শেষ আলয় যেথা 
সেই ধুলাতে লুটাই মাথা, 
ত্যাগের শুন্য পান্রটি নিই 
আনন্দ-রস ভারে । 
পিরীতিক্ন ধর্মই এই, ইহ1 প্রথমে প্রেমিক বৰা প্রেমিকাব, 
হাদয়ে দারুণ দুঃখের “হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি জ্বালাইয়া 
অসহনীয় বিরহাগ্নিতে সকল স্বার্থের ও বাঁসনার মাঁলিন্ পোঁড়াইয়' 
ত্যাগের দ্বারা পবিত্র করে এবং অবশেষে তাহাকে পুর্ণ মিলনেব 
ভূমানন্দে পছ্ছাইয় দিয়া চরিতার্থতা দান করে । তাই ভারতীস়্ 
ধধিগণ বলিতেছেন বাহাবস্তর সকল জঙঞ্জালের ত্যাগ দ্বাবাই আত্মার 
প্রক্ুত অমরত্ব লাভ হয়। তাই আমাদের কবি ্রত্যাগের 
সাধনাকে, বেদনার সাধনাকে বরণ কবিয়াছেন-__ 
চির জনমেল বেদন', 
ওহে চিরজীবনের সাধনা ! 
তোমার আগুন উঠক. হে জলে, 
ক্ক্‌পা করিয়ো না ছুব্বল বলে, 
যত তাপ পাই সহিবারে চাই, 
পুড়ে হোক. ছাহ বাঁসনা । 


অমোঁঘ যে ডাঁক সেই ডাক দাও 
আর দেরি কেন মিছে? 
যেআছে বাধন বক্ষ জড়াছে 
ছি'ড়ে পড়ে যাক পিছে! 
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার 
বাজিয়] বাজিয়। উঠুক এবার, 
ঘর্ধ টুটিতা! নিষ্া ছুটিয়া 
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জাঙুর্ তীব্র চেতনা । 
তাই কবি 'মানের আসন, আরম শয়ন' ছাড়িয়াছেন এবং দুঃখের, 
রজ, নির্ধোষের মধ্যে প্রেমাম্পদের বাঁশরী নিনাদ শুনিয়াছেন-_ 
বজে, তোমার বাজে বাশি, 
সেকি সহজ গান? 
সেই স্বুরেতে জাগব আঙি 
দাও মোরে সেই-কান। 
ভূুলবনা আব সঙজেতে,_ 
সেই প্রাণে মন উঠাবে মেতে 
মুত্যুমাঝে টাকা আছে 
যে অন্তহীন প্রাণ । 
সে ঝড় বেন সই আনন্দে 
চিন্ত বীণার তাবে, 
সপ্ত সিন্ধু ঈশ দিগন্ত 
নাচাও যে বঙ্কারে। 
আরাম হতে ছিম় করে, 
সেই গভীরে লও গো মোরে 
অশান্তির অস্তরে যেথায় 
শাস্তি সুমহান ॥ 
পিরীতির এই দারুণ সাধনার হুঃখের্‌ বজ্ঞ ঝড়কে বক্ষে ধারণ 
করিয়া প্রেমীম্পদের জন্য সর্ব স্থখ-ছ:খ সহিত সমগ্র আত্ম-বিসর্জনের 
জন্ত সঙ্কগ্ন দেখুন 
ঘরের বোঝা টেনে টেনে 
পারের ঘাটে রাখি এনে, 
ডাই যে তোরে বারে বারে 
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ফিরতে হল, গেলি ভুলে? 
ডাকরে আবাব মাঝিবে ডাক, 
বোঝা তোমার যাক. ভেসে যাক, 
* জীবনথানি উজাড় কৰে 
সপে দে তার চরণ-মূলে | 
বাস্তবিক, প্রেম হইতে ষে ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ আসে 
তাহাই সেই প্রকৃত সন্ন্যাস যাহাতে সাধক সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও 
সুখে দুঃখে নিদ্বন্বি হইয়া থাকেন । আব, সংসারের ভয়ে ভীত 
হইয়া, হৃদয় নিহিত প্রেমের তৃষ্ণাকে বুতুক্ষিত বাখিয়া নিজ ক্ষুদ্র- 
তার কোণে বসিয়া যে প্রাণপণে বাহোন্দিয়গ্রামকে নিগ্রহ করিবার 
অসাধ্য প্রশ্া (যাহাকে আমরা ভ্রান্তিবশতঃ বৈরাগ্য বলিয়া 
অভিহিত করি) তাহা স্বার্থপরতা ও ভীরুতার নামাস্তর ও 
রূপাস্তর মাত্র! তাই এরূপ বৈরাঁগা আমাদের অপমুত্বা আনিয়! 
দেয়। এরূপ বর্শেক্রিয়াদির নিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা 
বলিয়াছে__ : 
বিষয়? বিনিবর্তৃস্তে নিরাহাঁরস্ত দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপাস্ত পরং দৃষ্ট1 নিবর্ততে ॥ 
বিষয়-নিবৃত্ত মাত্র হয় নিরাহারিগণ, 
বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ব্রন্মদর্শী জন। 
বস্ততঃ, প্রকৃতি পুরুষের, ক্ষেত ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান দ্বার! 
মানব পরম শাস্তিস্থান লাভ করিতে পারে বলিয়া গীতা ও সাংখা ্‌ 
ঈর্শন উপদেশ দিয়াছেন উক্ত জাতীয় বৈরাগ্য-পন্থী সাঁধকগণের 
সেজান লাভের দ্বার রুদ্ধ হইয়! পড়ে । * ভ্রই জাতীয় বৈরাগ্যের 


* ইহ ্বীকার্ধ্য যে প্ররুতিতে ( চত্ভীদাসের ভাষায় ) 
“বিষামূতে একত্রে রয়, এবং অজন্ধ প্রকৃতির মোহের বিষে দুর্ব্বল- 
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নিক্ষলত। রবি বাবুব “প্রকৃতির প্র তিশোপ” নানক নাট কাব্যে ৃ 
বিশেষভাবে প্রদশিত হইয়াছে এবং ইহারই প্রতিবাদ করিয়া তিনি 
ঘোষণা করিয়াছেন-- 

বৈরাগা সাধনে মুক্তি,* সে আমার নয়! 

অসংখা বন্ধনমাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ । এই বস্থধার 

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভবি বারম্বার 1 

তোমান অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 

নানা বর্ণ গন্ধময়' প্রদীপের মত 


চিত্ত সাধকের $ নি |পনাশের দৃষ্টান্ত বিরল নভে । তাই যাহাদের অটলা 
আস্তিক্যবুদ্ধি+ও অচল ভাঁক্ত নাই তাহারা প্রকৃতি ভয়ে 
সংসারাশ্রম ত্যাগ কবিয়া দৰে পলীয়ন কবিধা বৈরাগোর ' আশ্রয় 
লয় । কিতা স্মরণ র থিতে হইবে, “নায়মান্সা বলহীনেন লভ্যঃ | 
প্রেমিক চ/্ীদাদ এ তত্ডেবই প্রতিধ্বনি কবিয়া বলিয়াছেন__ 


/ যেমত দীপিকা উপল্লে অধিকা, 
ভিতরে অনল শিখা । 
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া, 
পুড়িয়া মবযে পাখা ॥ 
জগত ঘ্ুরিয়া তেমত্তি পড়িয়! 
_কামানলে পুড়ি মবে। 
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান, 
বিষ ছাড়ি অমুতেরে ॥ 
হংস চক্রবারু, ছাড়িয়া উদক, 
মুণাল-ছ্ধ সদা খায় । 
তেমতি নহিলে, কোথ। প্রেম মিলে, 
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ 


1 01-__বারবাধ তুমি আপনার হাতে 
 স্বীদে গন্ধে ও গানে 
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সমন্তঃসংসাব মোর লক্ষ বত্তিকায় 
জালায়ে ভুলিবে আলো তোমাবি.শিখায় 
তোমার মন্দির মাঝে ' ইন্জিয়ের দ্বার 
ক্ুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমাব 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃষ্তে গন্ধে গানে 
(তোমার আনন্দ রবে তারহমাঝখানে ! 
মোহ মোব মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া, 
প্রেম মোর ভাক্তিজপে রহিবে ফলিয়া । 











বাহির হইছে পরশ করেছ 
অন্তর মাঝ খানো 
পিতা মাতা, ভ্রাতা, প্রিয় পবিবার* 
মিত্র আমার, পুত্র আমার, 
সকলের সাথে জদয়ে প্রবেশি 
ভুমি আছ মোর সাথ! 
সব আনন্দ মানাবে তোমারে 
স্মরিব জীবননাণ ! 
কারণ-_রসো বে সঃ রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি ॥ , 
কো হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাত্যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্যা'ং। এব 
হোবাননয়তি ॥ ূ 
_তৈত্তিরীয়োগ্নিষৎ 
এতস্তৈব আননান্ত অন্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি। ৃ 
_বৃহদারণ্যক উপমা । 
* চণ্ডীদাস ও:সাক্ষা দিয়াছেন-_ 
এগার আখরে মূলতত্ব জানিলে 
একটি আখর হয় ।, 
অর্থাৎ মন ও দশেন্দরিয দ্বারা সেবারূপ মুলতত্ব অভ্যাস হইলে 
পর একমাত্র আনন্দ-স্বব্ূপকে লাভ করা যায় । 
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তাই কবির ভত্সনা-_ 
ভজন পুজন সাধন আরাধন। 
সমস্ত থাক্‌ পড়ে ! 
রুদ্ধ দ্বারে.দেবালয়ের কো?ণ 
কেন আছিস ওরে? 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পুজিস দঙ্গোপনে, 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে । 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করচে চাষা চাষ,-- 
পাথর ভ্রেডে কাট চে-যেথায় পথ 
খাট.চে বারো মাস । 
,শীদ্র জলে আছেন সবাব সাথে, 
ধুল। তাহার লেগেছে দুই ভাতে; 
তাব মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আররে ধূলার পরে। 


( ৬৪ পঃ পাদটীকাঁর শেষাংশ ) 
এই দেবা দৃষ্টান্ত বিদ্ভাপতিতে দেখুন__ 
হবি বব আওব গোঁকুলপুর । 
ঘরে ঘরে নগবে বাজব জয়ভূর ॥ 
আলিপন দেওব মোতিম হাব । 
মঙ্গল কলম করব কুচভার ॥ 
সহকার পল্লব চুম্বন দেব। 
মাধব সেবি মনোরথ লেব ॥ 
ধূপ দীপ নৈবেছ্া করব পিয়া আগে । 
লোচন নিবে করব অভিষেকে ॥ 
বিস্তাপতি কহ ইহ রসতস্ত ৷ 
মুর্খ ন বুঝএ বুঝ গুধমন্ত | 
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তাই বৈরাগো-_ 


মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, 
মুক্তি কোথায় আছে? 
আপন প্রভু স্থষ্টি-বাধন পালে, 
বাধা সবাবধ কাছে। 
অতএব-__ 
বাখবে ধান, থাকবে ফুলের ডালি, 
ছিড়ক বস্্, লাগুক, ধল! বালি, 
কন্ধর-বাশে রি সাপ এক ভা 
ঘন পড়ক নব) 
কারণ, নিথিলশবণ দরিদ্রেব ভগবান কর্বিব ভাষায় আত্ম- 
গ্রাকাশ কবিয়াছেন-- 
জগা দবিদ্রকপ ফিবি দয়্াতবে, 
গৃহহীন গুৃহদিলে আমি থাকি ঘবে। 
রবীন্দ্রনা,খব প্রেমের সাধনার পবিদান-গতি এ হকগ আলো 
চনা কবিয়া,.আমবা কি দেখিলাম ? দেখিলাম, সই প্রাচীন 
ভারতের খিব বাকা___ 
ঈশাবান্ত মিদং সব্নং যং ক্ঞি জগভাং জগং। 
তন আ্েন তর্গীথা মা গুবহ কশ্তা স্িদ পনম্‌॥ 
[নি জীবনে সাল কবিয়াছ্রন _,পরদমপ। প্ুদটিপালোঠিক 
সংপাবের ঠিএবঘন এখন পথে বিচরণ কিয়। €লই সর্বভূতান্তবাক্। 
(প্রসপারাবাবেপ কূলে পহুছিঘাছেন_ জীবনে আগ ওভোখেব 
সামঞ্রস্ত কবিয়াছেন | 
না আছে আমার সকাল কৰে 
নি দ ভাতে ভ্মি ভুলিয়া পাবে! 


পপি পাপা কপাল পাপাপাদশ। পপি কাশ শী তা 


» সর্ধা বিশ্ব চরাচবে পনম ঈশ্বর 

বাপু হয়ে বিগ্ভমান্, ভাভাবই কর 
কবিল প্রদান যাচা ক ভুমি ভাই ১ 
ত্যজ অন্ত লাভ, ধন অন্য তব না 
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সব ছোচ় সব পাব তোমায় 
মনে মনে মন তোমারে চায় । 
এই পাকা গুলি উতিক ও পারমাথিকের নির্বরিরোধিতা 
সগমান করিতেছে । ইহাই ভারতের শিক্ষা 
--পস্বার্থ তাযজি' সর্ব ছুঃখে সুখে 
সংসাব বাখিতে নিভা ব্রদ্দের সন্যুখে ॥" 


এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে 

৮ব আনন্দ মহাপঙ্গীতে বাজে । 

৮ভামাব আকাশ, ডদাব আলোক ধারা 

গ্াপ ছাট পথে ফেবেন। বেন গো তারা, 

ছর খত যেন সহজ নুত্যে আসে 

আন্তংল মেণ নিত্য নুতন সাজে । 

তব আনন্শ নানার অঙ্গে মনে 

বারা “বন মাহ শাম একান আবরণে । 

৩ব আনন্দ পপ ছুহাখ মন 

জ্বল উঠ বেন প্রথা আলোক মম, 

তব আনন্দ পানতা চণ কবি, 

ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে ॥ 
তাঁই-_- শখ । করায় রব তোমার পানে 

হুচ্ভাটি সফল কর প্রাণে । 

কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাক, 

কেপ আমাব মনটি তুলে রাখা, 

সকল বাথা সকল আকাজ্ফষায 

সকল দিনে কাজোঁবি মাঝখানে । 

নাঁন। ইচ্ছা? ধান নানাপিক পানে, 

একটি ঈচ্ছ! সফল কর প্রাণে । 

সহ ইচ্ছাটি বাতের পরে রাতে 

জাগে বেন একের বেদনাতে, 
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দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে 
একর হ্ত্রে এক আনন্গগাঁনে ॥ 


পাঞক, “ম্থুরমার” সমূলোচক ভক্ত-কবির প্রাণেব এই' 
পরম ইচ্ছার প্রতিই বিদ্রুপকটাক্ষ করিয়াছিলেন তাহ। বোধকরি 
স্মরণ আছে | এই ইচ্ছাই সেই লীলাময়ের ইচ্ছার বিকাশ ষাহ? 
তিনি লীলাবশে মানবের জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া রিচিত্র 
প্রণালীতে পূর্ণ করিয়া থাকেন । 


আজিকার ভারত তার সেই প্রাচীন শিক্ষা-_-যাহা তাপোবনেৰ 
নিবিড় শাস্তির সঙ্গে নগরজনপদের কম্ম-কোলাহলকে একশ্ত্রে 
গ্রথিত করিয়াছিল--তুলিয়া তার অন্তরের অমলা সম্পদ, 
হারাইয়াছে,_-তাই বৈরাংগার নামে ভীরু স্বার্থ প্রেমেব স্তান 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে_তাই আজ ভারতে বন্ষেব উৎস 
শুফ হইয়! গেছে, ধর্ম প্রাণহীন আচারে, ধান-বল অর্থতগীন জপ 
মাত্রে পরিথত হইয়াছে |. একদিকে খবি-শিষ্য কবি ববীন্রনাথ 
এবং অন্যদিকে আধুনিক ভাবতের শঙ্করাঁচার্ধা, ধর্শ্বীন বিবেক)- 
নন্দ সেই প্রাচীন ভারতের বিস্বৃত প্রায় অমুতবাণী বিবিধ ভাষায় 
ও ছন্দে প্রচার করিয়াছেন) সুপ্ত ভাবত কি বাণীর বঙ্কাবে 
কোন “পরম পরিপূর্ণ প্রভাতে, নব জীবনের সাড়া দির] জাগিরা 
উঠিবে না? আমরা আশাদৃপ্ত সদরে সেই '্রহগমুহর্তের প্রতীৎ 
ক্ষায়' ভবিষ্বতের দিকে চাভিয়া! আছি । 

শান্ত, দাশ্ত্র গ্রভৃতি বে পাচ প্রকার প্রেমের সাধনার কথা 
বৈষ্ণব সাহিতো প্রাপ্ত ভওয়া যার তন্মধো শান্ত, দাস্য ও মধুর 
ভাবের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই । শেষোক্ত 
ভাবটির কিঞ্চিৎ অনুসরণ পরবর্তী প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব। 


উপ বাচার +০কর০০৬০শ০স্প 
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১৪ 
ওই 
বজে তোমার বাসে বাশি, 
সেকি সহজ গান? 
সেই স্ুরেতে জাগব আমি ” 
দাও মোরে সেই কান । 
এই বজের বাশরীর তাঁন বস্তুত কবির কাঁণেব ভিতর দিয়" 
মরমে পশিয়া তাহার প্রাণ আকুল করিয়াছে--তাঁই তিনি দিখ্বি" 
দিক ভূলিয়া, ভালমন্দ বিচার না করিয়া অন্ধ আবেগে যেন কোন 
অজানিতের আকর্ষণে ঘরেব বাহির হইয়া! পড়িয়াছেন- 


যাত্রী আমি ওবে, 
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে । 
তঃখ স্থগের বাধন সবই মিছে, 
বাধা এ ঘর বইবে কোথায় পিছে, 
ব্বিয়-বোঁঝা টানে আমায় নীচে, 
ছিন্ন হরে ছডিয়ে যাবে পড়ে, 


যাত্রী আমি ওরে, 
যাকিছু ভার বাবে সকল সরে। 
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে 
ভাষাবিভীন অজানিতের গাঁনে, 
সকাল সাঝে পরাণ মম টানে 
কাহার ধাশি এমন গভীর স্বরে ! 


বজ নিনাদে মুরলীধবনি গুনিবার কথাটাকে কেহ কেহ ভম্তঃ 
শুধু কবি-নুলভ অতিশয়োক্তি মনে করিতে পারেন__ইহাকে ভক্ত 
জীবনের কোন মতা আধাত্সিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ মনে না 
করিতে পারেন । কারণ, বিগত কয়েক মাস ধরিয়া “বিজন্না” 
নামক মালিক পত্রের কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই সিদ্গীস্ছ 
করিবার চট্র। তইতেছে যে ববীন্রমাগের ধর্ম সঙ্গীত গুলিতে 
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প্রকৃত আধ্যাত্মিক রদ নাই-_তাহাতে বূপাভাস মাত্র আছে, প্র 
সকল সঙ্গীত কোন প্রকৃত আধ্যাঝ্মিক অভিজ্ঞতা হউতে নহে, 
পরন্ত মানস কল্পনা বা [010৮ হইতে উদ্ভূত | এক কথায়, উক্ত 
প্রবন্ধাবলীর লেখকের মতে কথির ধর্ম সঙ্গীতে "ভাব? ( ভাবুকতা ) 
সাছে, আধ্যাম্সিক 'নস্তব নাই । এই লেখকই তার 'বস্ততন্ত্রতার' 
অভিনব নিক্তিতে রণীন্জরনাথের সমগ্র কাব্য গ্রস্থাবলী ওজন করিয়া 
সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা কধিয়ািলেন থে কবিবাবেন কাবো শ্রেশ্ত 
কৰিতারূপ সারবস্থুর সংখা! আত সামানা | এীকপ কাবা- 
লোচমার সারবত্ত' কি তাহা ইগৃত অজিত কুমাব চঞবন্তী মহাশয় 
গরবালী পত্রে পর্শন করিরাতঠেন ইহা পাঠকের ম্মবখ থাকিতে 
পা । এ প্রবান্ধে এ বিদায়ব পুবসালোগনা অনাব্াক এবং বিজ্ঞ 
লেখক রবিবাবুর ধর্ধবিষয়ক কবিত'ব ঘে সমালোচনা করিয়া- 
ছেন ভাভ। বিস্তাতিত ভাবে আনোটলা কা তাব মুলা 
নির্ধারণ করার স্তান ৪ এ প্রবন্ধে নাই । তব নশক্ষেোপে এই মাত্র 
বলিব যে লেখকের গ্যায়বিচাবেব কন্ঠ বিলক্ষণ চেষ্টা থাকা সন্ববেও 
উক্ত “বস্তরতন্ত্রতাৰ' আকর্ষণই ভাহাখ নিচাঁরশক্কিিক সন্টাভষ্টু 
কবিল্খান ] ধর্খা সাভিতা সম্বন্ধে সাধাণণ ভাস্ন ঠিনি ঘে সকল 
কথা বলিয়ানছন তাহার অপ্িকাংশ সতা হই? ঘধন শ্রী সকল 
কথাই রবীন্ত্রবাবুব ধর্শ সঙ্গীতাঁদি সম্পর্কে 'প্রারাগ কধিদ্ত গিরাছেন 
তথনি, উপরোক্ত কারণে, তিনি ভ্রমে পড়িরাছেন। সাধক-কৰি" 
রাম প্রসদের সাধনা গ্ররূত ছিল. কি ভা] শুধু মানস করনার 
ফাঁফ] ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত সাধনার আভান বা ভেল্ান মাত্র 
ছিল তাহা আজ অথবা দুই শত বতপধ পরবে বিচার করিতে 
হইলে আমাদিগকে তাহার প্রণীত পদাবলী প্রভৃতির* আলোচনা 
করিতে হইবে। তা না করিয়া যদি আমরা তিক্ত কৰির সম. 
সাময়িক ব্যক্তিদের সি সম্বন্ধে কিভিন বিরুদ্ধ মতামত সংগ্রহ 
করিয়া তাহার কাবা বিচারে প্রবৃত্ত হই তাবে সাধক বাম প্র সাংদৰ 
আস্তর জীবানর সাধনার পরিচয় না পারা আমরা নিজেবাই 
বঞ্চিত হইব। কারণ, তাহ! হইলে ভক্তগ্রবুরের বাহা ভ্রীবন 
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সম্বন্ধীয় তার সমসাময়িকদের অর্ধসতা অদ্বত্রান্ত একদেশিক 
বিভিন্ন ধারণা দ্বার। আনবরা একজন কাল্পনিক রামপ্রলাধ গড়িয়। 
তুলিব মাত্র যান্তাব সঙ্গে পরকুছ £ভতবকার বামপ্রসাদের ভয়তঃ 
কোন সারৃগ্ঠহ থাকিবে না। উক্ত পলখকেব আলোচনার পদ্ধতি 
দেখিতে ভি শেষোক্ত গ্রকাসের । বাবধাবুক তিনি এবং বাহিরের 
লোক বান্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত বালর়। জানেন বটে, কিন্তু উক্ত 
সম্প্রদারেণ ধে অধিকারে পীমা তিনি নিদেশ করিয়াছেন তাহা যে 
ববিবাবু অতিক্রম কবিষা যান নাহ তাহা কে ঝলতে পারে, 
যদি০ (লক স্বয়ং এপ শা নঞ গ্রকাধেরু প্রমাণ পারচয়” ন। 
পাইছে পাবেন? সাপনাপ প্রথমাবস্থার অবিশ্বান ও ইন্দ্রিয় 
চাঞ্চালাল আর্থ হইতে ধন্ম বিশ্বাসের 5কণ ঢাবাগাছটিকে রক্ষা 
ক্বিবান জা সম্প্রধণায়েব আচাপ নিষামণ ড়া 'দওয়ার আবগ্ত- 
কতা অস্বীকার কবা বায়না; কিন্ু সকল অম্প্রদায়েব মধোই 
দেখা ঘায় বে তম্মধাস্থ থে কাতিপর 'সীভাগাবান মহাম্মগণ 
সাপনাব পথে অএাসর হইতে গবিঝাছেন তাভার! সম্প্রদায়-স্ষ্ট 
রুত্রিম চড়ঃসীঘা আতিক্রম কধিরা দাধকদেস যে এক সাব্বভৌমিক 
ও সার্ভকাণিক মিলন-ভূমি আছে তাহাতে উপনীত হন। ধরে 
সাম্প্রদায়িকতা বিরুদ্ধে বখীন্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠক 
১৩২৭ সালেব মাঘ সংখ্যক “তত্ববোধিণী পত্রিকায়” “মতোর 
দীষ্কী'' নামক প্রবন্ধ পাঠ কখিয়া দেখিবেন তাহার সম্বন্ধে উক্ত 
লেখকের সংস্কার কত ভ্রান্ত। এ প্রবন্ধে রবি বাবু আমাদিগকে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন “কোন সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাংসর 
দ্বারা আমাঁদেব মন যেন সঞ্কুচিত না হয়" । বস্ততঃ পরকে চিনা 
বড়ই কঠিন ব্যাপার--আমরা। অনেক সময়ই নিজের দ্বারা পরকে 
বিচার করিয়া থাকি । মনে হয় ধে, উক্ত লেখকের মনে ক্রাঙ্গ 
সমাজ সম্বন্ধে একটা বিকদ্ধ সংস্কাব দৃট়-মুল হইন্ন! রাহয়াছে এবং 
ক সংস্কারের দ্বারাই তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন ও ধনু 
সঙ্গীত ও কবিতাকে খাট করিয়! দেখিতভেছেন। এ সংস্কার মন 
* হক্টীতে দূর করিয়া যদি তিনি কবির সৃষ্ট সাহিত্যের ভাব ও 
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চিন্তা রাশি পৃর্বগত মহাত্মাদের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা 
দ্বারা পরথ করিয়া বিচারে অগ্রনর হইতেন তবে নিশ্চয় বলিতে 
পারি তাহার আন্োচনার ফল ভিম্নরূপ হইত । কারণ, আধ্যাত্মিক 
বন্ত বা তত্তের পরীক্ষা 509২৮) কিদে £ তুনি আমি 
সাধনার আগছ্যান্মরের মন্ম পর্যন্ত অবগত নহি অপ্রচ অসঙ্কোছচে 
প্রচার করিতেছি এটা আধ্যাত্মিক বস্তু আর ওটা অবস্তব 
(&5০) ) | যাতার! স্বীর জীবনের সাধনার দ্বারা ভগবদ তত্ব 
অন্ভব করিয়াছেন তাহারাই মাত্র প্রক পক্ষে এই বিচার করিতে 
সক্ষম । তত্র গরতাক্ষ দর্শন দ্বার হ্দয়ে হযে অটল প্রতীতি 
জন্মে তাহাই প্ররূত অভ্রান্ত জ্ঞান। এহ যে প্রত্যক্ষদর্শনজনিত 
অন্থভূতি তাহাকে ইংরেজীতে 1060160, বলা যায় । এইরূপ 
জ্ঞানের তুলনায় যুক্তিমূলক অগ্রতাঙ্গ জ্ঞান অদ্ধ সত্য ও অন্ধ 
অনত্য খা সত্যাভাস মাত্র | এমতাবস্থার আমাদের ন্যায় স্থুল- 
দশিগণের অত্য-নিরূপণেব একমাআ উপায় পুর্বগৃ্ত সাধক 
মহাতআ্সগণের লিপিবদ্ধ আধ্যান্সিক অভিজ্ঞতা দ্বারা আলোচ্য 
বিবয়ের পরীক্ষা করা । 

আমার আলোচ্য মুল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। সেই প্রেদিক-চুড়ামণির বংশীধবনির কথা বলিতে 
ছিজাম। * ইহা সহজ বাশি নহে । এই বিষম বাঁশি? চণ্তী- 
দাসের নারিকান কাণে দংশন করিয়াছিল, তাই তাহার'মুখে 
ইহার বিবরণ শুন্ুন। সীকে বলিতেছেন-_- 


স্টামের বাশিটি, ছপুরে ডাকাতি, 
সরবস হবি লৈল। 
হিয়। দগদগি, পরাণ পোড়ানি, 
কেন বা এমতি কৈল॥ 
থাইতে শুইতে 'সান নাহি চিতে, 
বধির করিল বাশি 1 
সব পরিহরি, করিল বাউরী, 


মানয়ে যেমন দাসী ॥ 
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কুলের করম, ধৈরজ ধরম, 
সরম মরম ফাঁসী । 
চও্ডীদাসে ভণে এই দে কারণে, 


কান্তুর সববস বাশি ॥ 
আর এই বাশিই-_ 

কফেশে ধরি লৈয়া যায় গ্ামের নিকটে | 

পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে ॥ 

হারে সই শুনি যবে বাশির নিশান 

গৃহকাজ ভুলি, প্রাণ কবে আনচান ॥ 

সতী ভূলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন । 

শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ। 

বর দেখিয়াছি এই বাশির দংশনে আমাদেন কবি 'বাধা 

ঘরে' 'বিষয়বোঝা ফেলিয়া সেই বংশী-বদনের অভিমুখে যাত্রা 
কবিয়াছেন। এই বাশিই প্রেমময়ের প্রেমলীলার একমাত্র ' 
অস্ত্র-_'কান্ুর সরব বাঁশি? | ইহার বন্ধে, রন্ধে, বিচিত্র গুন পুরা 
রহিয়াছে,তাই এই বিশ্ব-কুঞ্জে নিশিদিন কত ভাবে কত রাগিণী 
বাঁজিয়া উঠিতেছে--কখন বজ্ঞ নির্ধোষে, কথন কোকিলের কুহু- 
তানে, কখন দারুণ হঃখের আঘাত-রবে, কখন স্থথের মোহনস্বরে, 
কথন গুরু গম্ভীর গললধিগঞ্জনে, কথন কল্লোলিনীর তরল কলস্বনে । 
এই রাগিণী বৈচিত্র্য দ্বারা প্রেমময় হরি বিচিত্র ভাবে বিশ্বজনের 
€মাহসুপ্ত চিত্ত জাগাইয়। তুলিয়া প্রেমের থেলা খেবিতেছেন | 

বিশ্ব যথন নিদ্রা মগন | 

গগন অন্ধকার; 
কে দেয় আমার বীণার তারে 
এমন বঙ্কার। 

নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, 

উঠে বসি শয়ন ছেড়ে, 

মেলে আখি চেয়ে থাকি 

পাইনে দেখা তার । 

গুঞ্জরির। গুঞ্রিয়া 


 - “লীনধুঞ্চলি -সমালৌচমা- প্তিবাদ | 


প্রাণ উঠিল পারে) 
জানান কোন্‌ বিপুল বাণী 
বাজে বিপুল সুরে । 
কোন বেদনায় বুঝি নারে 
জদয় ভলা অশ্রভারে, 
পরিষ্বে দিতে চাই কাহারে 
আপন কণচাব | 
পাঠক, বিচার করিয়া খুন হভা কি শুধু করিকল্পীনা, না 
আধ্যাত্মক জীবনের একটা সঠাকান অভিজ্ঞতা ! এরূপ 'ভিজ্ঞ- 
তাঁর পরিচয় ভক্ত জীবনে ত সচধাচর পাকা যায়| 
সই দারুণ বংশীধবনিতে গ্রজ্জপিতবিবহ গ্রোমিক-কবিব 
বিবহটবচিত্োণ ০ একটা নমুনা দেখাত | 





যখন-__ 
আষাঢ় সন্ধ্যা ঘানরে এল, 
"গলতব দিন ব্য । 
বাধান-হাব' পুষ্টি পাবা 
বাপচে বয়ে।পায়ে : 
তখন-_ 


একক! বাস ঘরের 27৭ 
কি ভা ঘ আপন মনে, 
সজপ হাওয়। যুথার বনে 
[কি কগা যার কয়ে 
তাই-- হৃদয়ে আজ ঢেউ.দিয়েছে, 
খুজে না পাই কুল, 
সোরভে প্রাণ-কাদিয়ে তুলে 
ভজে বনের ফুল । 
আপার বাতে প্র হর: গুলি 
কোন্‌ সুরে আগ ভরিয়ে ভুলি, 
কোন তুলে আজ সকল ভাপ, 
আছি আকুল হয়ে! 


৪ 


“গীতাঙ্গলি'-সমালোচনা-গ্রাঁতবাদ | ৭৫ 


আষাট়ের প্রকৃতির প্রভাব-সঞ্জাত এই আদ্দিই উদাস 
আকুলতা এখন আরও নুস্পষ্ট হইয়া বিরহের তীত্র বেদনা 
পরিণত হইলাছে- 
মোঘের পরবে মে জঅমোচে, 
আধার কবে আস, 
আমার কেন পৃসমে বাথ 
এক দ্বার পাশে 
ভুমি যদি ন' দেখা দাগ 
কব আমায় তেল, 
কেনন কব কা? আনাৰ 
এন বাদল বলা।। 
দুরেব পানে “মাল আি 
কেবল আমি চষে থাকি, 
প্বাণ আমান কাদ বেডাম 
ঢেবন্ত লাত|সে 
আমায় £কনম রসিঃন পাখ 
এক দুর পাশো। 
আবার প্র শ্র- 
« “ঘাব রাতে কিনব লাগি 
পবাণ মম সতসা জি 
এমন কেন কপি মবি মরি । 
বাদল জল পড়িছে ঝবি ঝরি। 
জানিনা কোগ।? অনেক দূরে 
বাঁজিল গান গভীর সবে, 
সল্গল গাণ টানাছে পথ পানে 
নিখিডভব তিমিব চোখে আনে । 
উত্ভতরে-__ 
বেদন!-দতা গাভিছে--ওবে প্রণ 
(তার লাগি জাশেন ভগবান 
নিশীথে ঘন আখাবা ও 


নত 
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ডাকেন তোরে প্রেমাভিসাবে, 
ছঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান। 
তোর লাগি জাগেন তগবান্‌। 


এই আশ্বাসেই এ বেদনাকে কবি সহচররূপে বরণ করিয়াছেন যাহ 
পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াঁছে। এবং এজন্তই নিবিডতব তিমির 
ঘন পথে অভিসারে বাহির হইতে আলোর সন্ধান করিতেছেন__ 


তার পরে-_ 


কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো । 
বিরহানলেজ্বালবে তার জালো। 
ডাকিছে মেঘ, হকিছে হাওয়া, 

সময় গেলে হবেনা যাওয়া, 

নিবিড় নিশ! নিকষ-ঘন কাঁলো । 

পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপজ্বালো। 


আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসা 
পরাণ সথা বন্ধু হে আমার। 
আকাশ কাদে হতাশ সম. 

নাই যে ঘুম নয়ানে মম, 

তয়ার খুলি, ভে প্রিয়তম, 

চাই মে বাব বার। 

পবাণ সথা বন্ধু হে আমার! 
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই, 
তোষাব পথ কোথাষ ভাবি তাই। 
সদূর কোন্‌ নদীর পারে, 

গহন কোন্‌ বনের ধায়ে, 

গভীর কোন অন্ধকারে 

হতেছ তুমি পার, 

পরাণ সথ৷ বন্ধু হে আমার । 


প্রেমের পথে অনেক কণ্টক আছে, তন্মধ্যে আত্মাভিমান 
একটা প্রধান কণ্টক | 'আমিত্বের' কণ্টকটাকে সমূলে উৎপাটিত 
না কর! পব্যস্ত প্রেমাষ্পদের সঙ্গে প্রকৃত স্থায়ী মিলনানন্দ লাভ 
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করা অনস্ভব। তাই, এই অভিমান ৪ প্রেমাম্পদের সঙ্গে সিন 
কাজ্ষার মধ্যে ভীষণ দ্বন্দজনিত তীব্র দ্রহনে এুডিয়া প্রে মপথের 
পথিককে মরিতে হয়, যে পধ্যস্ত সেই প্রেমময় ভগবানের 
ক্ুপাকটাক্ষে তার এঁ অভিমান দূর হইয়া! নাযায় এবং তিনি জীবন 
যৌবন, কুলমান, সরম ভরম তঁদর চরণে সঁপিয়া না দিতে 
পারেন । বিষ্ভাপতি, চণ্তীদাস, জয়দেক প্রভৃতি কবিদের কাব্যে 
বর্ণিত 'মান' ও 'মানভঞ্জনাদির' অর্গ. ত আমি ইহাই বুঝি । 
আমাদের কবির প্রেমাভিসাবে ও প্রূপ বিত্ব দেখ! দিয়াছে-_ 
একলা আমি বাতি হালেম 
তামার অভিসারে, 
সাথে সাথে কে চলে মো 
নীরব অন্ধকারে | 
ছাঁড়াতে চাই অনক করে 
ঘুবে চলি, যাই ঘে সবে, 
মনে কবি আপন :গছে, 
আবার দখি তাঁবে। 
ধবণী সে কাপিষে চলে, 
বিষম চঞ্চলতা! | 
সকল কথাব মাধা সেচায় 
কইতে আপন কথা | 
সেযেআমার আমি প্রত, 
লজ্জা! ভাভাব নাভ যে কত 
তারে নিয়ে কোন্‌ পাজে দলা 
যাব তোমার দ্বারে! 
এই 'আমি'টাকে না ভুলিতে. পারায়ই জয়দেবের রাধার ঈর্ধযা 
ও অভিমান বশে হরি-সঙ্গ ত্যাগ-_ 
বিহর্তি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ 
বিগলিতনিজোতকর্ষাদীর্ধ্যাবশেন গতান্ততঃ 1] » 
* জ্রীকষচ অপরাপর গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে সমভাবে বিহার 
' করিতেছেন দেখিয়া রাধিকা নিজোতকর্ষ লোপাশঙ্কায় ঈর্ধাবশে 
অন্য গমন্‌ করিতলন। 


. “গীতাঞ্জলি -সমালোচলা--প্রতিবাদ 
আবার নেই অলভ্ঘা প্রেমের আকর্ষণ ও ছাড়াইতে ন! 
পারিয়ী-_- 
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুন্মধুত 5মগুলী- 
মুখরশিথরে লীনা দীনাপুনুবাচ বহঃ সথীত ॥ * 
৮গীতগোবিন্দ ১। ১ 
কিন্তু আমাদের কবি নিজের দীনত। কিরূপ অবগত আছেন 
৬৭* তাহা দুর করিবার জন্য কিরূপ প্রাণান্ত প্রয়ান কবিতেছেন, 
দূৰ কিয় দিবা ভন্য সেন দীনবসলের নিকট কিরূপ 
০ প্রার্থন। কবিতেছেন তাভা পক প্রবন্ধান্ত্ন প্রপশিত 
হইয়াছে । আজ তাই প্রেমের আবদারে ০০ 
অমন আডাল দিয় লুপচ্য গেতুলে 
চ্গ লন | 
এবাণ ভাপর শাঝে লুাকিতা বস, 
কউ জানাখনা কেউ বলবেন | 
বিশ্বে তামার লুকোচপি, 
দেশ বিচ্দতণ কতই গুলি, 
এখার বল আমার মনের কোণে 
(েচব পপ, ছলবে না। 
ডল আশার দর দয় 


ভব কি প্রাণ গলতবন। 9 
শা হয আশার নাই সাধন!, 
ঝরলে তোমার কপার কণ। 
তখন নিনমযে কি ফুটবে না কুল 
চকিতে ফপ ফল্বেনা? 
আডাল পিয়ে লুকিয়ে গেলে 
চলবেনা । 
..ঈ মধুকব মগুলীর গুন মুখরিত কোনও লতাকুঞ্ধে ৫ (প্রবেশ 
করিয়া, বিরহভারে ) বিলীনা ব্রাধা দীনভাবে নির্জনে সথীর 
নিকট ( মনোভাব) বলিতে লাগিলেন 1 
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কিন্তু সেই মুনির আরাধাধন যোগীর যোগেশ্বর, সুছুল্লনভি লীলা- 
ময় হরি কি আর চাওয়া গাত্র আসিয়া ধরা দেন, "হৃদয়মাঝে 
লুকিয়ে' বমেন! তিনি বহুকাল আমাদিগকে দেশ বিদেশে 
ঘুরাইয়া লুকোচুরি খেলাইরা, পোড়াইয়া আল!ইয়া জাগাইয়। 
নিশ্্ূল করিয়া তবে তার অমৃতের কণা দানে শীতল করেন । 
কবির শপ্িমগ্ন জদয়ের সভিত এরূপ লুকোচুরি দ্েখুন__ 
সে যে পাশে এসে বসেছিল 
তবু জাগিনি । 
কিঘুম তো!রে পেয়েছিল 
হতভাগিনী ' 
এসেছিল'নীবব রাতে, 
বীণাথানি ছিল হাতে, 
স্বপন মাঝ বাজিয়ে গেল 
গভীর বাগিণী 1 
তাই-__জেগে দেখি দখিন ঠাস্তয়া 
পাগল কবিয়ী, 
গন্ধ তানাব ভেসে বেডায় 
আধার ভরিয়া । 
তাই দুঃখ 
কেন আমার রজনী যায় 
কাছে পেয়েকাছে না পায়, র 
কেন গো তার মালাব পরশ 
বুকে লাগেনি । 
তাই- হৃদয় মোর চোখের জলে 
বান্ির হল তিমির তলে, 
আকাশ খোজে ব্যাকুল বলে 
বাড়ায়ে হুহ হাত 
ফিরোঁনা তুমি ফিরোনা, কর 
করুণ আধথি;পাত ॥ 
যে বিরহে ৮প্তীবাসের বাধার বিলাঁপ-_ 








৮৯ “গীতাঞ্জলি সমালোচনা ঞ্রাতিবাদ । 
শান লাগি এঘর বাধিনু, 
আগুণে পড়িয়া গেল। 
আঅরগিয়া সাগরে সিনান কবিতে 


সকলি গনল ভেল, 
'খআবর-_ 
এজ্াল জঞ্জাল সই হবে পবিহবি, 
ছেদন করিয়া দেও পিবীতিব ডুবি, ৮ 
যে।বরতে জখদেবেল বাধার-- 
আবাল বিপিনায়তে প্রিয়মখীমালাপি জালায়তে 
তাপোহপি শ্বসি তিন দাবদহনজ্ঞালা কলাপায়তে । 
| (বাধাব পক্ষে ) গুহ অরণা হইয়াছে এবং তার শ্রিয়সখী 
গণকে বন্ধন রজ্যুবৎ মনে করিতেছেন । ঘন দীর্স্বাসে তাহার 
শরীর সম্ভাপ দাব দতন জালাবন্তায় বোধ হইতেছে: ] 
সেই বিরহ দভনে আমাহদর কবির সহিষ্ণুতা এবং প্রেমের 
অটলতা ও নিত্তীকতা দেখুন-_ 
এই কবেছ ভালো, নিঠর 
এর কব ভালো । 
'এমান করে জদ্য় মোন 
তখব্র দন জ্বলে? 
আমার এ ধূপ না পোড়ালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, 
আনার এ দীপ না জালাল 
দেয়না কিছুই আলো । 
কবির প্রেমের এই অটলতা ও ধৈধ্যের মূল সেই প্রেমময়ের 
তার প্রতি গ্রীতিতে বিশ্বাস । কারণ, স্বয়ং ভগবান্ইত জয়- 
দেবের অমর লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
ত্বমসি সম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং 
খমসি মম ভব 40558 | * 
এ ভবজল্ধির রহ স্বরূপ 
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রা 


তাই আমাদের কবিব প্রেমের গর্ব-- 
আমার মিলন লাগি তুমি 
আস্চ কবে থেকে৷ 
/তামাব চন্ত্রু ক্র্যা তোমায় 
বাথখবে কোথায় ঢেকে । 
কাবণ..-_ দয়া করে ইচ্চা করে আপুনি ছোট হয়ে 
এস তুমি এক্ষুদ আলয়ে । 
এই অপাব দয়ার মাহাত্ম্য হেতু দেই পরিপূর্ণ পরমেশ্বর 
(যাহাকে শ্তি- পুর্ণমদঃ পৃর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণ মদচাতে * বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছেন) 
'প্রিয়ে চাকণলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং 1 
+ ্ঁ ঈ 


"মম শিরসি মণ্ডনং 


1 দেতি পদ পল্লব মুদাব" ” বলিয়া রাধাব মান 
ভগ্জন কাঁধয়াছিলেন । 
উপরোক্ত বিশ্বাসের অটলতা ও গ্রকাস্তিকত1 বশতই দেখিতে 
পাই, যে অবস্থার চও্ীদাসাদির নায়িকা গরুল ভখিয়! হৃদয়ের 
জাল! জুড়াইথার বানন। কবিগ্কাছেন সে অবস্থায় আমাদের কবি 
এ আগুন হদয়ে চাপিয়া ধরিয়া প্র আকাশের তারকার স্তায় 
অগ্ঞঞ্চল ধেধো পাতীক্ষা কবিয়া জদয়ের প্রেমের আবেগ প্রকাশ 
ঝুরিতেছেন-__ 
এস হে এন সজল ঘন 
বাদল ববিষণে ; 
বিপুল তব শ্টামল স্সেহে 
এস হে এ জীবনে 1 
* তিনি পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ, সম্পূর্ণ । 
+ পিয়ে, ঢারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ মান ত্যাগ 
কর 1 তোমার পরম রমণীয় পদ পল্লব আমার শিরে স্থাপনকর, 
তাহ! আদার মস্তকেব ভূষণ হউক । 


সপাশীশা শিপ শিপ 


সা সপসপপপিপা 
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এস €ত এস হাদয়ভরা, 
এস হে এস পিপাঁসাতরা, - 
এস তে আখি-শীতল-কবা 
ঘনায়ে এস মনে। 
কারণ, বহুবর্ষ পূর্বেই ভাঁগ্ুসিংভ ঠাকুব বলিয়াছিলেন-_ 
চিয়ে ছিয়ে রাধ। 
চঞ্চল জদয় তাহারি, 
মাধব পল্ত মম, পিয় স ঘবপ “সস 
অব তি. (রখ বিচাবি 
এখন এ বিরহ তীব্রতম ভয়ে বিশ্বমর যেন বাপ্ত ভইয়া 
পড়িয়াছে, তাই নিজেব বিব্হে যেন প্রেমাম্পদের বিবহ ও 
আনিনা যুক্ত হইয়া একাসাব তইয়াছ-- 
হবি অহবহ /শাহাবি বিব 
ভুবন ভ্বাণ বাজ তে। 
কত বপ্পান সান ভবালে 
আকাশে সাগর সাজে হে। 
সারা নিশি ধরি শাঁনান তারায় 
অনিনেল চোখে নীবাব দাড়ায়, 
পল্লিবদালে, শ্রাবণ বাবার, 
তোম'বি বিবত বাজে ভে। 
ঘন ছল্ল সাজি কন (বদনা 
তাঁমাপি গভীব বিপত ঘনায়, 
কত প্রোম হার কত বাসনায় 
কত পথ দুঃখে কাজে হে । 
সকল জীবন উদাস কবিনা 
কত গানে সুরে লাগিয়া ঝবিয়া 
(তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া 
আনার বিরহ মাঝে ভে । 
ইনার ফল তন্ময়তা, এবং চরা6রে প্রেমাম্পদের রূপের শ্ব্ন- 
দর্শন | এ অবস্থা এ কৃত মিলনেরই পূর্বাভাস__ইহাতে দৃ৪তঃ 
বিচ্ছেদ মিঙ্গনের পার্থকা বড় একটা থাকেনা এবং বিরহ মধুর, 


শশিতাঞজলি',-নমালোচনা- পতিবাদ 1 ৮৩ 
হহর। উঠে । “গাতাঞ্জাল.৩" এহ জাতীয় বছ কাঁবতা আছে । 
কোন্টি ছাড়িয়া কোন্টি পাঠককে উপহার দিব বুঝিতে পারি- 
তেছি ন।। 

“এসেছি তোমারে, হে নাথ, 
পবাতে পাখী | 
প্রতি আজি তোমার দক্ষিণ হাত 
/বাখোনা ঢাক্ষি | 
তামার সাথে যে বিচ্ছেদে 
পুনে তবেড়াহ কেরে কেদে, 
ক্ণেক তারে খুাতত চাই 
ঙামাবে ডাকি? 
বলিয়! কবি যেঞুনদন করিরাছিলেন তাহা যেন ভার নাথের 
কা?ণ পভছঙ্িয়াছে | তাই 
(৮) 
আজ বাধ ঝবে ঝণ ঝব 
তিবা বাদলে, 
আবা”-ভাডা আকুল ধারা 
কাথাওলা ধরে। 
রি ঈঁ $ + 
আজ '.মাঘর জঢ়া উড়িয়ে দিয়ে 
নৃতা কে করে। 
অন্তরে আজ কি কদবোল, 
দ্বার দান ভা? আগল, 
হম মাঝে ভাগল পাগল 
আছি ভাদবে। 
আ[জ এমন কবে ক মেতেছে 
বাঁভবে ঘঃব। 
(৩) 
তোরা শুনিল লি তাপ পাদয়ুব ধ্বনি, 


৮৪ “শীতাঞ্জলি -সমালোচনা-__গ্লাতিবাদ | 


হের কে রেডি রগ কেরাত রে 


এ যে আসে, আসে, আসে! 
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী 

সে যেআসে. আসে, আসে। 

্ঁ চি ক 
কত কালের ফাগুন দিনে বনেত্র পথে 

সে বে আসে, আসে আসে । 
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘেব রথে 

সে যে'মাসে, আসে, আসে । 
ছখের পবে পরম দ্খে 
ভারি চরণ বাজে বুকে 
স্ুথে কথন বুলিষে সে দেয় 

পরশমণি ! 
সে যে আসে, আসে, আসে 
(৩) 

আমার নয়ন-ভুলানো এলে । 
আমি কি হেরিলাম হদর মেলে ! 
শিউলি অলাব পাশে পাশে, 
ঝরা ফুলের রাশে রাশে, 
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে 
অরুণ-রাউ চরণ ফেলে 
নয়ন-ভূলানো এলে । 
আলোছারার আচল খান 
লুটিয়ে পড়ে ধনে বানে, 
ফুল গুলি এ মুখে চেয়ে 
কি কথ! কয় মনে মনে । 
তোমায় মোর! করব বরুণ, 
মুখের ঢাকা কর হরণ, 
টুকু এ মেঘাবরণ 
6 হাত দিয়ে ফেল ঠেলে । 
নয়ন-ভুপানো এলে। 


পিজি 


“গীতাঞ্ল-সনালোচনা- প্রতিতাদ । ৮৫ 


হিসাবের জোরে 


বনদেখার দ্বারে দ্বারে 
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি, 
আকাশ-বীণাব তারে তাবে 
জাগে তোমার আগমনী । 
কোথায় সোনার নুপুর বাজে, 
বুঝি আমাব হিয়ার মাঝে, 
সকল ভাবে সকল কাজে 
পাষাণ-গালা স্পা টোল 
নয়ন-ভূলানে। এাল। 
(৪) 
এই £ব তোমাব প্রেম ওগে। 
ঈদয়মবণ' 
এহ যে পাতায় আলো নাচে 
সোনার বলণ। 
এই মে মধুব আলস ভাল 
"এঘ ভেসে বায আকাশ পর্বে 
এহ £ন বাঙাল দোত কবে 


আমুত স্বণ । 
এই ৩ তামার গা .18621 
চাদষ-শরণ ' 


এই তোমাবি প্রোমেন বাপ 
প্রাণ এসেছে; 
তোখাবি মুখ এ নুয়েছে, 
মুগে আমার (টাখ থুয়েছে, 
'মাব জর্দয় আজ ছুয়েছে 
তোমার চব্ণ। 
( ৫) 
দাও হ আমার ভয় তেঙে দাও, 
আমার দিকে ও মুখ যাও । 


টস "পা গাঞ্চলি -সমালাচন প্রতিবাদ | 


ররর 


পাশে পক চিনতে শাবি, 
কীন দিক “য কি “নহারি। 
৩মি আমাৰ জদবিহারা 
সদ দ [তলা রর সিধ' চাও । 
এল আমায় বল কণা 
গায়ে আমাব পরশ কর। 
পা্সণ হাহ পাড়িয়ে দিয়ে 
জমায় তুমি ত তল ধব! 


পাঞক, চে একট ৪ গামিয। উদ্ধত টে শে এ লা 
আস্বাদন বাবি। আমি হ £ঘ করবিভাঙনটিণ বসমাধুযো বিশোব 
হইয়াছি ! “বৰ কণা এব ধু বিবাভ বভনাহ 8০ উড নও 


দষ্টি,ত একবার মাত্র চাকতে ভাব বৰ্টিকে “পগিয়া গঠথাাছপেন 
তিনি আজ "ঘন নল যোৌনেপ পুর্ণ স্ুষদায় প্রস্টিত ভহয়', জয়ে 
নর্জনসঞ্চিত অতৃপু প্লাতিন ঘা বহন করিয়া, তিন মন ঘন? 
নিহব্দন কনিয' দির জন সার্থক লীববার জন্য হাব জদয় 
বল্লভেব নমীাপ উপস্তিত হহয়া'ছন | কিন্ক ধাহাব অস্পষ্ট মুখ- 
চ্ছবি এত দিন জদয-দর্গাণে 1 5বন্বিত ছু অথচ বানি আনা 
অঙ্জানী ছিলেন, ভাশার সামীপা লাগব ৪ ভাহাব সা পথম 
পরিচয়েন আকহ্থিকতার “প্রমেণ আদান প্রান বাখিত আদয়ে 


ত্বভাবতত দারুণ ভীতিল সঞ্চাণ তত অগট এ পিক 
্ 

অতপু প্রেমে তীর ভাডনাষ, দুঢ গ্রগানিঙ্গনের বঙ্ধান অঙ্গে 
এক।জ হইবাব' 


অঙ্গকে মিলাইয়া মিনায়াইরা জদয়নরবত!ণ সাঙ্গ 


বাসনায় প্রাণ আকুল বাকুণ কবিরা দরপিত 1 অন্য দিকে 
তাব লীলচতুবৰ দবিহাবী সকোতুকে এখ বাকাহয়া নীরবে 
দীড়াইয়। ঘেন এ নধুব দৃপ্ত উপ/চাগ বাঁরাতচেন | তাত এন 


নিরুপায় অবস্থায় “সই ভাত) “প্রমচঞ্চল। োনিকা সবম ভরম 
দূর করিয়া সাহাবা ্ারথন। করিতেছেন--তভ জীবনসর্ববস্য, 
তোমার যে সঙ্গ আনার চিরবাঞ্চিত ভাভাহ আগ আমাকে ভীতি- 
বিহবল কবিতিছে_আি যেন ভরে দষ্টিতীশ', দিছিদিক জ্ঞানশৃষ্তা 
প্রঃ, ভুমি দন? কদিয়া আদাব দত এপ্রমেল 


হঠয়। পড়িয়াছি | 5 
শামার অবনয হদচন আগা দির 


দিত 216 শধুব হা 


“গীতাঞ্জলি সমাহলাচন।- পতিবাদ | ৮৭ 
৯০৯০১০০৯০রচারারারারারাাহারারররররহরঞমারারারটারররারাররাররররররররাহরররাররররাররর যা 
আশিক পঙ্ষা কর, ৪3 পাপ বাণী শ্ুনাইরা, অজে হোমাব 


অশুভ পরশ দান কাঁপন, উই ভাত আমাকে বুক ধবিয়া আমার 
সকল পিপাস। মিটান। 

পৃস্থু এ; দত সব্বেখম্াযাপাল পৃণ রঙ্গ, ধাহাব স্কাপেব কাছে 
নান্ুয়ের পাস্টামন “ঘযিৎহ গালেনা বলির! শপন্তি বাসবাব লীগ 
কবিরাচ্েন, তিনি দয়া কবে সকীন এশ্বধানধী মুদ্তিব অক 
£জাতিই সপগবণ কবিবা “আধি-শীতলকলা শমিক্ধ এপ্রমে 
মন্ডি ধাবণ না কলিগ আনুঘেল কি গত হর আভা খাপকুল- 
কশবী অজ্জানব “ঘর বশ্ববপপর্শন ভীতি এ বাথা পিল 
মুঢাবাপন্নাবস্থ। (বাহ ভগবদগা ভাব একাদশ অপায় বণিত 


সস 
» তত 


হইয়াছে ) দিগিঘা পাঠক বুঝি পাদ্বন | আনাস্মিক ভবনের 
ণট্ুটি 'পী বটিদ। ছাণ করিল জদল্যষনল ভাষার পকাশ 
পাঁতবাভি। 


1৭ 
* 


অঠঃপল পাঠক প্রা বদি দখথিবন যম প্রাচটি কবিভং 
উপাবে একাদিক্র"ম উদ্ধত বরষা ২1515 বিল -প্রসাম্পদেব 
সাশ্লিপটানুভূতিব ক্রঘাভিবাপ্রিটি « পতিকপিত ভইমান--একটিব 
প্র আব একটি কাঁবত। যখন পাও রা গণ লাক সঙ্গ আমবা ও 
সুস্পষ্ট অনুভব কপি ঘে করি ক্রম ক্রম ভাব ঠিব-আকা- 
্ষিতেব নিকট ভহতত নিকটে পাভছিতিছেন[ আর, উ কবিতা 
সুঁলি;ত বে শিলন দশ্ঠ দেখি তি ভাভা প্রকুত জাঞন্মিলনের 
চিত্র, কি তীব্র বিবভ সাঞ্জত শিলনের স্বপ্র, তাহা আমি ঠিক 
কবিরা বলিতে পাবিনা। ভব প্রেমের অবস্কা বিশেষে যে 

ধরব্প স্বপ্ন দশন হইয়া থাক তাহা জানি । তাই-- 

“বুনে স্বপনে আম তোমার রূপ দেখি। 

ভবমে তোমার কপ ধবণীতে লেখি ॥ ৯ 

_চশ্ীদাস 


০ শিপ পাপা শি পাশপাশি শপ তাপে ৮22 ৮ ৮৪০৩০ 
পাশা শীট শপীী্পীি 


সপ পারাটা াঁীীশা ৫ ীঁিোতি 


* (31 বিলিখতি রসি কুরঙ্গমদেন ভবস্তমসমশরভূতং 
প্রণমতি দকরমধো বিশিধায় করে চ শবং নবচুতং ॥ 
(বাধা) নির্জনে মুগমদ দ্বরা ভোমার -কন্দপ সদুশ মুক্তি 
চিত্রিত কবিতেছেন-__পাদমূলে মকর এবং কর-পল্পে নবাম্বমুকুল- 





৮৮ শশিত।ঞলি”-সমালোচনা- প্রতিবাদ । 


হিমিিি রিনি 5288762188 55885 
আর প্র অবস্থার প্রেমিকা নিজেই বুঝিতে পাবেন না তিনি 
জাগ্রতস্থশ্ে কি পুরণ জাগ্রদবস্থাপন্না | খথ- 
গায়ে আমার পুলক লাগে, 
চোখে ঘনায় ঘোর, 
সয়ে মোব কে বেধেছে 
বাড়া বাখাবধ ডোব: 
আিকে এহ আকাশ-তলে 
জে ছলে ফুলে ফলে 
কমন কে মনাতবণ 
হড়1৭ মন নোব। 
কেমন খেলা হল আমার 
আজি তোমার সনে ' 
পেফ়েছি কি খুহজ বেড়াই 
তবে না পাই মনে । 
আনন্দ আজ 1ঝ্সেপ ছণে 
কাধি.ত চাঝ নয়ন জলে, 
বিরহ আজ মধুর হয়ে 
করছে প্রাণ ভোর । 
[কৃস্তু ইহ! ধরব সত্য যে এরূপ স্বপ্ন অনাগত সত্যের পুর্বাভাস-_ 
এন্বপ্র মচিরেই সত্যে পরিণত হর । তাই দেখুন-_ 
নিশার স্বপন ছুটল€র, এই 
ছুটলরে : 
টুটল বাধন টুটল বে! 
রহলনা আর আড়াল প্রাণে, 
ববি এলেম জগৎ পানে, 
লদ্য-শতদলের সকল 
 ,দরলুগুলি এই ফুটলরে, এই 
ফুটলরে । 


এপাশ পাপী সাপ সপ শা 


রূপ বাণ মন্কিত করিয়া প্রণাম করিতেছেন । | 
- শীত্তাগোবিন্দ ৪র্থ সর্গ | 
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হয়ার আমার ভেঙে শেষে 
দাড়ালে যেই আপনি এসে, 
নয়ন-জলে ভেসে ছদয় 
চরণ-তলে লটলরে ! 
পাঠক, দেখুন ““'গীতাঞ্জলির” গ্রগম কবিতার প্রার্থনা পূরণ হুই- 
কাছে । তাই আজ-_ 
| আকাশ হ'ত প্রভাতি আলো 
আমার পানে হাত বাড়ালো, 
ভাঙাকারার দ্বারে আমার 
জয়ধ্বনি উঠলরে, এই 
উঠলরে ! 
ভাই এখন সার্থকজীবন ভইয়া গ্রোমপুলকিত চিত্তে প্রেমময়ের 
জয় ঘোষণা করিয়া! গায়িতেছেন-- 
বাচান বাচি মারেন মরি, 
বল ভাই ধন্ত হবি । 
ধন্য ভবি ভবের নাটে, 
ধন্য হরি রাজা পাটে, 
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে, 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
সুধা দিয়ে মাতান যখন 
ধন্য হরি ধন্য হরি, 
বাথ দিয়ে কাদান যখন 
ধন্য হবি ধন্য হরি। 
আত্মজনের কোলে বুকে 
ধন্য হরি হাসি মুখে, 
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে 
ধন্য হরি ধন্য হরি। 
'আপনি কাছে আসেন হেসে 
ধন্ত হরি ধন্স হরি, 
ফিরিয়ে বেডান দেশে দেশে 
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খন চার ধন্তয ৯বি। ঠা 
ধন্য হরি স্তলে জলে, 
ধন্য হরি ফুলে ফলে, 
ধন্য জদয়-প্ুঙগলে 
. চরণআলোয ধন্য করি। 
এই কবিতাটি চণ্দ্ীদাসের মেই মিলনানন্দনিহবলা রীর্ধাব উক্কিটি 
শ্মবণ কবাইয়া দেয়_ 


শ্যাম শন্দর স্মরণ আমাব, 
হাম গ্যাম সদা সার । 
ঠ্যাম লস হবন, ঠান প্রাণধন, 
মাম সে গলাব হাব ॥ 
শ্বাম চে বেশব, ঠাম বেশ মোব, 
যান শাড়ী পরি সদা । 
শ্রাম তনু মন, হভন পুজন, 
শ্বাম-দাস' তলে বারা | 
হ্বাম ধন বল্‌, হাম জাতি কুল 
শ্যাম সে শ্তাথেব নিধি । 
গ্তাম চন ধন, অমূল্য বতন, 


] ভাগে) মিলাইল বিধি ॥ 
“ পাঠক, বিচাৰ ককন “পীতাঞ্জলীব প্রার্থন?” কি "শু প্রীর্থলা,। 
ইহা ভগবানের সাঙ্গ ভর্টেব কোন মায়িক সম্বন্ধে অভিবান্তি 
আছে কিনা -- ইহা ভারতকে তৃপ্তি দান করিতে পাবে কিনা । 
ব্দি আপনিও “শরম!” পাত্রের পুর্ধোক্ত সমালোচকেব সঙ্গে এক- 
মত হয়েন তবে বলিব আজ ভারতেব জদয় ধুঁধু মরুভূমে পরিণত 
হইয়া গেভে। 


৪ সস এ 


ডা 


& প্ররন্ধে ॥'গীতাঞ্জরিত' মম্পর্কে ু একটি কথা বলিয়া আমার 
বন্তব্য শেষ করিব। 
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প্রথমতঃ এ গ্রাঙ্থেব ভাবা সম্থন্ধে কন্ু খলা' 'মাবশ্তাক্ষ । কাণী 
কিরূপ অকুষ্ঠিত তস্তে ভান প্রি সেপকের নিকট ভাধা-বিভবের 
অনন্ত ভাগুার খুলিয়া দিযাছেন এবং অন্রগুভীত সেবক কি 
কৌশালে ও সাগ্রহে এই ভাগু'র হইতে অম্লা ব্যাজ চন 
করিয়া বঙ্গভাষা-লক্ষ্রীৰ শতকুনার ক্স 'অতিল শোভার মণ্ডিত করিয়া- 
ছেন তাত। *চিত্র।,৮, “টিজাজদ!, “বিদায় অভিশাপ" “উর্বশী" 
গ্লড়তির পাঠক অবগত আন । ভাষার এশ্বর্্যের পণ্চি কবির 
আকর্ষণ “নোবগ্যের” সময় পর্যাস্ত লক্ষিত হয়; কিন্তু তৎপব- 
বর্তী কাল ভইতে দেখিতে পাই ভাবার গনি ফিবিয়াছে--কবির 
ভাষা তখন হইতে সংস্কভ শন্দবাভালোব ও অলঙ্কবের বাহা আড়গ্বস 
বচ্কন কবিয়া প্রচলিত সবল চোট ছোট কথাকে আশ্বন কবি- 
যাছে। "আব "গীতাঞ্জলি" ৪5 তৎপববন্তী (মাসিক পঞ্জাদিগে 
প্রকাশিত) করিত! গুলিতে দেখিতে পাই ববীক্নাথেব কাবা-লক্ষী 
যেন কবিব সঙ্গে সঙ্গে সর্ব সন্ভোগবাসন' ও বাহা তষাণব ধিলাস- 
প্রসাধন উ/পক্ষা কবিরা গৈবিক বন্ত্রেধ বিন্তু ম্ুষমায় মত তই! 
যোগিনী লাজিযাছেন। বাস্তবিক, যখন বলিবার বিষয় আল থা, 
তখনই কবিগণ উপম' ও কল্পনা সাহ।বো কাক্সনিক বিটিন চিআাদি 
অঙ্কিত কবির বক্তবাটিকে পুষ্ট ও বিস্তারিত কবতঃ মূল প্রসঙ্গ 
অপেক্ষা অবান্তর অপ্রাসাক্ষক বিষয় দ্বাবা পাঠকপ মননক 'মাহি৩ 
করেন। কিন্তু কবাংব জদ্য পাজ মতন ভাবেক পীঘষ-রংন পর্ণ 
হইতে থাকে ততই তান্কা প্রকাশের পনি ৪ শাণ হহাতে শটাণতপ 
' হইতে থাকে এবং অবাশামে জদর পণ ভয়! উঠিলে বাকা প্রায় 
নীরব ভইয়ী বায় । প্রা সকল শ্রেষ্ঠ কবিদের কখবোই ভাষার এই 
অনাড়শ্বব সরঞতার দিকে ক্রমিক পরিণন্িি জম্লীগ করা খায় বলিয়া 
আমাব ধারণা | কাঁধদেব শেবোজ্ী” অপস্থাণ কাচুখার অর্থ ভব 
ছাট ছোট কথ। গুলি আমাদেণ কাণের কাছে যতই! প্রকাশ করে 
হদয়ের কাছে তার সহস্র গুণ অধিক বাক্ত করে: কারণ, উভ। গে 
কবির হৃদয়ের সহজ তামা এপং হৃদযেণ ভাষা শা ইইলে “পরের 
জয়ের কাঁণে কগা ঝাঁলতে পারেনা, মরমে পাঁশতে পারেনা | 
“লীতাঞ্জলির ভাবা এই জাতীয় । তাহ। ভাবের বিচি খ্ব্ুগতির 
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অন্থসরণ করিয্বা, ভাবের মাধুধ্যে বিভোর হইস! মন্তমুগ্ধ। অন্কুগতার 
কার চলিয়াছে_ অথ এই খ্জ্জুগতিতে কৃত্রিম কলাকৌশল বজ্জিত 
চেষ্টালেশবিহীন এমন একটা সহজ নৃত্য ও মৃহ্মধুর বঙ্কার এবং 
এমন একট। উদার রাগিণী আছে যাহা! রসজ্জ পাঠককে এক 
অপূর্ব আনন্দে বিহ্বল করিয়া' ফেলে । “গীতাঞ্চলির” ভাষা ও 
ছন্দের এই নগ্নোদ্দার সৌন্দর্ধ্য পাঠক পূর্বে উদ্ধৃত কবিতা গুলি 
হইতে অবস্তই সম্ভোগ করিয়াছেন, তাই প্রবন্ধের দীর্ঘতাবিবেচনার 
আর কোন কবিতা উদ্ধার করিষনা ৷ শুধু তার ভাষা সম্বন্ধে 
কবির নিজের মন্তব্য গুস্থন-_ 
আমার এ গান ছেড়েছে তার 
সকল অলঙ্কার) 
তোমার কাছে রাখেনি আর 
সাজের অহঙ্কার। 
অলঙ্কার বে মাঝে পড়ে 
মিলনেতে আড়াল কবে, 
তোমার কথা ঢাকে যে তার 
মুখর ঝঙ্কার। 
(তোমার কাছে খাটেনা মোর 
কাঁবর গরব করা, 
মহাকবি, তোমার পায়ে 
দিতে চাহ যে ধরা । 
জীবন লয়ে বতন কার 
যদ্দি সরল বাশি গড়ি, 
আপন স,রে দিবে তরি 
সকল ছিত্র তার। 
“লীতাঞ্জলিরু” কবিতাগুলিতে যে অলঙ্কারাভাবের ছিদ্র আছে 
তাহা এ সরে ভরিয়া উঠিয়াছে কি ন! পাঠক বিচার করুন । 
বস্তুত; গ্স্থের ভাষার প্রসাদ গুণই তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার | 
অতঃপর “গীতাঞ্জলি” সম্বন্ধে আর একজন লেখকের হুএকটা 
মস্তব্যের আলোচন! করিব । উক্ত লেখক বিগত ডিসেম্বর মাসের 
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£1[71100 76518৮” নামক মাসিক পত্রে “রবীন নাথ শু লোবেল 
পুরস্কার? শীর্ষক একটি ইংরেজি প্রীবন্ধে কবিবরের যুরোগে ' এতটা 
সম্মান খাতি লাভের ও উল্লিখিত পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ আলো- 
চনাঁ করিতে গির়! “গীতাঞ্জলি” সন্বান্ধ ও ভাহার মতামত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । উক্ত গুবন্ধ হইতে “গীতাঞ্জলি” সম্বন্ধে লেখকের 
মন্তব্য গুলির ভাবান্বাদ নিম্নে গ্রধত্ত হহ৭। লেখকের মন্চে £- 


রবীন্দ্র নাথের স্ততিবাদকারিগণের মধ্যে ও এক্সুপ "লোকের 
সংখ্যা অতি অন্ন যাহারা “গীতাঞ্জলিকে” কবির শ্রেপ্ত কাব্য সমূ- 
হের সমস্থানীয় মনে করেন । তাহার মতে এরূপ লোক কেহ 
আছেন কিনা সন্দেহ | 'উর্কশী, “চিত্রাঙ্গদা, 'পতিতা, “সোনার 
তরী' এবং “নারী” শীর্ষক গীতিকবিতাবলীই রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্কষ্ট দান । তণ্ভিক়্ উক্ত সংগ্রহের 
মধ্যে আরও অনেকানেক কবিতা ইতস্তত্ঃ ছড়ান রহিয়া,ছ যাহার 
বলে কবি আধুনিক ভারতীয় অথবা যুরোপীয় কক্মিগলীর মধ্যে 
পথগ পংক্কিতে আসন পাইবার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু 
''গীতাঞ্জলি” প্র সকলের কোনটিরই কাছে ঘেষিতে পারেনা । &&ঁ 
গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি শুধু তার সহজবুদ্ধিজাত আধ্যাত্মিক 
স্বান্ুভৃতি গুলিই অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং এজন্তই এসকল 
কবিতায় সেই অস্তরদষ্টির সমস্পষ্টত1 নাই, সেই অটল আধ্যাত্মিক- 
তত্বাববোধ নাই যাহার পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকেরা তাহাদের প্রাচীন 
কৰ্বিদের কাব্যে পাইয়াছেন। বঙ্গের ধর্শমবিষয়ক কাব্য-সািত্যে 
মানবীয় ও দৈবভাবের অসঙ্কোচ মেশামেশি রহিয়াছে । তাই 
এই সাহিত্যে যেমন আধাত্মিকতা আছে সেরূপ বাস্তবত্তা (বস্ত- 
তন্ত্রতা 2 আছে, যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব সেইরূপ স্পষ্ট যথার্থ 
মানবীয় ভাব আছে! একথা যেমন বৈষ্ণব কবিদের তেখন 
শ।ক্ত কবিদের সম্বন্ধে খাটে । বৈষৰ সাধনার এবং শক্ত সাঁধ- 
নায়, উভয়ত্র এই গভীরতম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গুলিকে বাস্তিষ £ 
(ব্রাহিক ) আকারে গড়িয়া প্রকাশ করা যায় । কিন্তু রবীন্দ্র নাথের' 
(ধর্ম সঙ্গীতের) আধ্যাত্মিকতার বাহ্‌বস্ত-সম্পর্কহীনতার, নির্ষি- 
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পেধতার, তর .অতি সুঙ্ষ-অবান্তবতার দরুনহ তাহা বাঙ্কা- 
লীর হৃদয়তত্ত্রী স্পর্শ করিতে পারে নাই পক্ষান্তরে, “গ্টিতা- 
জলির” মানস-কল্লন।,_-যাহা অদ্ধ-ইন্জ্রিয়-গ্রাহ এ অদ্ধি-অ তীজ্জির, 
যাহাতে মানবীযত্ব আছে অথুচ ইব্রিয়-পরতা নাহ, আধ্যান্মিক তা 
আছে অথচ অস্বাভাবিকতা (স্বভাবের সঙ্গে.বিরোধ)। নাই, এবং 
যাহ! প্বকীয় জটিলতাবিহ্ীন খজুতা ও অসংলগ্রতাহেতুই বাস্তব 
মানবীর ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে বাখা। করা যাইতে 
পারে,_মেই মানম-কল্পনা যুরোপীয় সমাজের জদয়ক স্পশ 
করিতে পারিয়াছে । যেতেতু এ যুবোপীয় সমাজ 'এখন ও উদ্দিয়া 
সীতেব ও আধ্যাজ্সিক তত্বের অন্বেষণে অন্ধকারে ভাতড়াইতে- 
ছেন | + 


গথমতঃ লেখক বলিতেছেন--গীতাঞ্জলি" আধ্যানিি + বিষয়ে 
কবির স্থানুভৃতির বাহা প্রকাশ মাত্র (০01-0981077 918৭ 
£81101093 1100761578 ), তাহাতে অন্তদৃষ্টির ও তত্বাববোধের 
অভাব । এন্তলে কিন্ত আমরা লেখকের নৃক্তি-প্রমাণ-বি হীন 
সিদ্ধান্ত মাত্র পাইতেছি, এ সিদ্ধান্ত কিভিত্তিব উপব পতিষ্রিত 
অথবা ইহার পোষকতায় কোনও প্রমাণ আছে কিনা তা। মানর। 
জানিনা] । আধাজ্মিক বিষর়ক সাহিতাগলোচনায় লথাকণ ম্যায় 
বিজ্ঞ বাক্তির পক্ষে এরূুপভাবে এত বড গুরুতর একটা মন্তুা 
আঁজিকার যুক্তিবাদের দিনে পাঠাকের মধো চালাইয়। পেেমাপ 
প্রয়াস বেমন বিস্ময়কর তেমনি অসমসাহপসিকের কার্ধা। সঁকব 
আদেশের ন্যায় তাহ! ষদি শিক্ষিত বঙ্গবাদী শিবোধাধা না কীণেন 
তবে লেখক আশা করি মনক্ষু্ন হইবেন না । যাহ! রবীন্দ্র নাথের 
স্বাস্ুভৃতি ' মাত্র অতএব বাঙ্গালী পাঠকের পাঠেব অযোগা 
বিবেচনায় লেখক 'গ্রচার করিগ্াছেন 'তাহা কোন্‌ কোন্‌ স্থলে এবং 
কিরূপে আগ্তবাকোর ও প্রাচীন তত্বদর্শীদের লিপিবদ্ধ আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের বিরোধী, ইহা পেখক অনুধন্ধান করিয়া 
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'দথিয়াছেন কি ৮ আমি বনীন্ুনাঞগ/ক খত ও ভীতাব কবিত্াক 
খষিত্ব বলিয়া মনো করি নখ । ব্ৰঞ্চ মদি কে এরূপ মত পোপ 
কারন তবে তিনি শুধু হালাম্পদ নতেন, কৃপার্‌ পাত্র বটেন। আর, 
এরপদাবা কবিবার ঝাসনামাত্র ৪ বে ক্ষাণাকেব জন্য স্থয়ং 
কবির মনে জাগেনাই তাহার অন্রান্ত প্রমাণ তাব কাব্যের সর্বত্রই 
দুষ্ট হয় ৷ তীহাব “নৈবেদা”' “গীতাঞ্জলি” প্রড়াতি কাবা আমরা! 
কবিকে “দীনলীন” শক্তরূপে, পেমময় হরির জন্য ব্যাকুলহৃদয় 
"প্রমিক টৈধাশী বিপেই দেখিতে পাই । কিন্তু আমি ভারতীয় 
র্নাসাহিতা ও. ববীন্দ্রনাথেব কাবোর এবং ধন্মপঙীতেব মনন যতটা 
বুঝিতে পারিরাছ্ি ভাতাতে ধাবণা হইয়াছে কবি প্রাচীন খবিদদের 
৪ প্রাচীন বৈষ্ণবকবি,পৰ শিক্ষাৰ মানা প্রবেশ কবিযাছেন 'এবং 
জীবনে এ শিক্ষাই ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা কবিতেছেন। শী 
শিক্ষার মন্্ই তিনি নিজের জদখের জীবস্থ ভাষায়, তমোমুগ্ধ কন্ম- 
বিহীন স্বদ্েশ-বাপীব ও সত্বসংশ্রবভীনবাজসিক-কন্-বাছলোর 
অশ্রান্ত আন্দোলন-ক্রিঈ পাশ্চাাদেব তিতের জন্ত, প্রকাশ করি- 
তেছেন | তাই দেখিতে পাই করি তার “নৈবেগ্যে"যেমন স্বদেশকে 
জাগরিত করিবান ভন্য তীর ভঙ্পনা করিয়াছেন তেমনি 
অসঙ্কোচে তীব্র ভাব? প্রয়োগে পাশ্চাভা সভাতার বাহাবরণ দুর 
কবিষা দিয়া তার প্রকৃত স্বরূপ দখাইয়াছেন | এজন্যিই পুর্ব 
প্রধন্ধে রবীন্দ্রনাথকে 'খযি-শিষ্/ বলিয়াছি এবং লোকহিতের দিক 
হইতে বিচাব কবিয়া তাভাকে আধুনিক সন্ন্যাসী বিবেকাননের 
সঙ্গে তুলনা কবিয়াছি। বস্তবতঃ রবিবাবুব ধর্ববিষয়ক কাব্যে ও 
সঙ্গীতে এমন একটি বাকা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ যাহাব 
পোষকতায় ভারতীয় খধিদের বাঁ প্রাীন সাধকদেব কোন না 
কোন সমর্থক উক্তি উদ্ধত করা না যায়। 

প্রাচীন বৈষ্ণব শু শক্ত কবিদের কাবা সম্বন্ধে পুর্বোক্র 
লেখক বলিয়াছেন__ 
. শ]ু৪ 09 87090601106 0০01৮ 10150017815 
160 ০79 81700119117 00075111055 [76৮ ০1 08021. 
106) 858৭. 10167861৮2৭ ৮0০9 876 81১17688)], ৪৪ 
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৪0111 11001. & 7005 91৩ 015156.  * 
আর উক্ত কাব্যাদির সঙ্গে “গীতাঞ্জলির” পার্থক্য প্রদর্শন করিবার 
উদ্দেশে বলিয়াছেন__ 

£10070 1)91191780088 200. 1)81790967861)90008 180- 
01658 01 008 40660801911, 1১101) 816 1)01080 16100 

06110 09705], 800 81017158] ৮111)000 709176 81020896078], 

3101) 13 019] চা ৯1100110167 8100 10001971009 
1600 05108991593 909117 60198189610 8130 17101095 &৪ 
০ ৪1)1110581)9610 86 01%17)9 1069100565010108, 1১85৪ 81010৪81- 
50 ৬101) £098৮ 00:০6 69 [0901019৪ £000£ 8662 006 ৮0 
89610 %180] 11)6 91017100085]. * 

প্রথমে লেখকের শেধোদ্ধত উক্ধির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
খ্সাকৃষ্ট করিতেছি | 07816597099005 এবং 0৪1£30767961085008, 
এ ছুটি শঙ্দদ্বার৷ লেখক ঠিক কি বুঝাইতে চাহেন তাহ! নিদ্ধারণ 
কর! স,রুষ্ঠিন। যাহা ইন্জিয়গ্রাহ তাহা একাদশেন্দ্রিয়ের একটি 
না! একটি দ্বারা সম্পূর্ণ স্পপ্টরূপেই গ্রহণ করা যাইবে, ইহার অন্তথ! 
ত কল্পনা করিতে পারিনা । তবে যদি কাহার ও উক্ত ইন্জি- 
স্বার্দির মধ্যে কোনটির অভাব ব! তাং অপুষ্ট থাকে তবে তাহার 
কথা স্বতদ্থ; কারণ, তাহার নিকট সকল পদার্থই অর্দইন্দরিয়গ্রান্ 
বলিয়া প্রকাশ পাইবে । আর,ইন্দ্রিরগ্রাহ্য ও অতীক্্রয়ের মধ্য- 
পথে একটা অর্দ-অতীন্দ্রিয়াবস্থ। সম্ভবপর কিনা তাহাও জানি ন$। 
'ামিত এন্প ও কিছু ধারণা করিয়! উঠিতে পারিতেছি না। 
তাই পাঠক যদি আমার সঙ্গে একমত হন তবে উক্ত শবাহয়ের 
প্রত্যেকটির প্র থমার্দ 208]? অর্ধ) কথাটি উক্ত বাক্যের অর্থ- 
হীনত! দুর করিবার অনুরোধে উঠাইয় দিন, নতু খাকাটি বাক্যা- 
ডম্বর মাত্র হইয়া পড়ে। এরূপ তাবে সংশোধিত হইলে উক্ত 
শুর প্রথমোদ্ধ, ত ইংরেজী প্রবন্ধাংশের 6176 1)07091) 800. 0১9 


* ইংরেজী ভাষায় অনভিগ্ত পাঠকগণের সংবিধার জন্ত মূল, 
প্রবন্ধের এই সকল ও অন্ান্ত আলোচা অংশের বঙ্গাজবাদ পূর্বেই 
দেওয়। হইয়াছে । 
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(রেজার ওরস 


(15170 এর সমানার্থবাচক হইয়া পড়ে । 

এ ধন 417700179791199 শব্ধটাল প্রয়াগ নষ্ট হইয়াছে কি ন। 
ষ্টবা। এই কথাটার অব্যবহিত পূর্বেই লেখক স্বীকার করিয়া 
আসিয়াছেন যে “গীতাঞ্জলির” “ফ্যান সিতে' (কল্পনায়) মানবীয়ত্্‌ 
আছে কিন্তু কামের, ইন্ছ্রিরপবার়ণতার গন্ধলেশ নাই, “গীতী- 
গলির,” ভাবুকতায় আধ্যাত্মিকতা আছ কিন্তু স্বভাব-বিরুদ্ধতা 
নাই । “গীতাঞ্জলির” আধ্াজ্সিকন1 বদি অস্বাভাবিক হইত, 
তাহার মানবীয়ত্বে যদি ইক্িয়পবত! থাকিত তবে বুঝিতে 
পাঁরিতাম যে তাহা বিরুদ্ধ অনংলগ্ণ ভাবসমষ্টির খাপছাড়। কত্রিষ 
সংমিশণ। এ সকল গুণের কথ! স্বীকাব করিম পরে লেখক 
বলিতেছেন-- 

৬৬1)10] 15 01101] ৬০75110111৩] 0৮৮70 17000176761009 
10770 (110111901৮৭ 90177811500 068118010 5 10011140899 
(09 31)17110111151016 5 (11106 117601)70071008 200, 

'এস্থলে 917১0119105 (সবলতা) কথাটার সঙ্গে 10010907099 
কথাটা ০০9০ করে কি--এই দুইটি শব সুসন্বদ্ধ হয় কি? 
জটিল ভাবনমুহকে জটিল ভাষায় 'পকাশ করিতে গেলেই দেখ। 
যায় তাদের পরস্পবের মধো অসঙ্গতি আসিরা পড়ে এবং সমস্ত 
বক্তব্যটি খাপছাড়ী বিরুদ্ধভাব সুচক শব্দ সম হইয়। পড়ে | 
কিন্তু যেখানে ভাব ও ভাব! উভয়ই সরল, ভাঁষাটি প্রাসাদ গুণ 
সমমীন্বত * সেখানে 1790119791)90 ( অসংলগ্নতা ) দে|ষ ঘটিবার 
অবসর কোথায়! তার পর লেখক বলিতেছেন ষে উক্ত 
অসংলগ্ণতা দাষের দরুনই গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকে প্রকৃত 
মানবীয় ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 
পাঠকের বোধ করি ম্মরণ আছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিদের 
কাবোর এই ঢই ভাবেই ব্যাথা! হইতে পারে বলিয়া লেখক 
পূর্বের এ কাবোর প্রশংসা করিয়াছেন তাই 5107]0110)05র 
সঙ্গে 27991079006 না থাকিলে বে এরূপ হুই রকম ব্যাখ্য। 
সম্ভবপর নহে একগা লেখকের অভিপ্রেত বলিয়! বলিতে পারা 


_.* “শীতাঙ্জলি” হইতে যে .বহুসংখ্ক কবিতা পুর্ব পূর্ব 
প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে এ কাব্যের উক্ত গুণের 
ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাঠক পাইয়াছেন। 


৯৮ “গীতাঞ্জলি+-সমালোচনা- প্রতিবাদ । 
০১৩ ০০ 


যায় না। কাজেই ইহা নিশ্চিত যে ০0116791109 শরবোব স্থাল 
(লথক হয়ন্বেচ্ছায় জোর করিয়া তদ্দিপনীত অর্থজ্ঞাপক 11)- 
00106761১0৭ শব্দট] প্রয়োগ কবিয়াছেন, নয় মুদ্রাকরের বা 
লেখকের অনবধানতা বশন্তঃ 41) এই অভাবাআ্মক উপসর্মটি 
00১6161566 শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'এই অনর্থজনক উপসর্গের 
স্থজেন করিয়াছে । 

“শীত্তাঞ্জলির” যে মা00198 এর কথা লেখক উল্লেখ কবিয়া- 
ছেন তাহ যে প্রকৃত 431171085)] 1]7198 (মধ্যাত্সিক তত্ব), 
কিন্তু ভূয়া মানস-কল্পনা নভে তাহা হতিপুর্বে (৩৯৭২, ৯৪ ও 
৯৫পৃঃ) বলিয়াছি। এখন আমার ভাল্লপখিত গ্রণালীতে “গীতাঞ্জলি” 
সম্বন্ধে উক্ত লেখকের উক্কিটি সংশোধিত হহলে তাহা এহরূপ 
হা দীড়ায়-_ 

11119 1012170৮000 075 80007107251 190106দ 0109 
07617771741, 0101 116100110)201 107000৮0010 024 
11181 00 50011160551 ৮7101906 081010 10117860781) 0100] 
৮111511৮৩1৮ 51100011010 71) 0)1)6761766 10101] 011610- 
৮৩1৬৭ 01::511% 697৬৫০/7৯০)০ ভি 1101502)) 2009 31011008201 
18010 2110. (1৮11): 110170)760510)৭ 960, €০, 

পাঠক, উপরোক্র কথা গুলিব সঙ্গে এখন একবার প্রাচীন 
বঙ্গীয় কবিদের সম্বন্ধে লেখকের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি 
স্তাহা মিলাইয়া দেখুন ইহাদেব মধ্যে কোনরূপ ভাবগত প্রজ্গেই 
নাহ। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত কৌশলী আইনবাবসায়ী যেখানে 
কোন বিভিন্ন তা নাই সেখানে ও বৈষম্যের আবিষ্কার করেন। উক্ত 
লেখক ও দেখিতোঁছ ঠিক অনুরূণ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন । 
এক্ধূপ করিবার কারণ থঞ্জিবার জন্য বন্ূদূর যাইতে হইবে না_ 
তাহার পরখন্ধের যে অংশের বঙ্গানুবাদ পুর্বে দিয়াছি তাহাতেই 
ভাছার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় । বথা-_ 


(7) 7309) 81511109190 % ক 21009080175) ₹ ৯ 
19170 01)0170991595 09 016 ০01970101) 01198118610 [510199610- 
56100850016 060]1)95% 81)171108] 6১107191005 96০, 

(2) 1386 009 ৩৩ঠে 20309901079 0 1801700781080175 
৮811610098 016069, 07 ৮7 20191080161 68, 30 60 98, 


“গীতাঞ্জলি 'সমালাচন।-_ প্রতিবাদ । ৯৯ 
চারার রেত রাতারাতি রটারেতের 
%৮1)101) 019৩ 69 09101. 0176 1591991 910148 01 016 09801, 
0? 0176 791087159 [9601)16 9৮০, ৪6০, 
উদ্ধৃত বাক্যাংশ ছুটি হইতে পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন 
লেখকের চক্ষে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সঙ্গীত,ও কবিঠার ক্রটি কোথায় । 
তাহার মতে, যেহেতু কবির উক্ত কবিতাদি মানুষের হাতেগড়া মৃত্তি 
সাহায্যে সগ্ুণ ব্রঙ্গেব উপাসনার পোধকতা বঞ্জেনা (309 ৭)9$ 
“18170 (16105561৬63 ৮0 6116 01:611101) 91 16'2113610 161)76861)- 
/801()08. ), অতএব তাহা 910133, 21090700218, 217- 
[)911)7)16, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বিহীন, এবং তজ্জন্য 
বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ কবিতে অসমর্থ । যাহারা হাতেগড়া মূর্ত্যাদির 
সাহাযো উপাসনা করেন তাহাদের প্রতি এ দীন লেখকের ও শ্রদ্ধার 
অভাব নাহ । কারণ, ধ্যান ধারণার ও মূনর একাগ্রতার জন্য 
ধাহাদেব পক্ষে এরূপ বাহিক উপকবণাদির সাহাযোর আবশ্তাকতা 
আছে তাহাদের পক্ষে ইহা বঙ্জন কবাই অনিষ্টকব । [কল্তু এই 
জাতীয় বাহক সহায়তা স্বল্লাধিকাপাব পক্ষে অত্যাবশ্াক হইলেও 
যে সকল ভাগ্যবান্‌ পুকষ জন্মান্তবের পুণাফলে অসামান্ত মনীষা- 
সম্পন্ন তাহাদের পক্ষে ও উ্বপ বাবস্থা অবঙ্গনীয় মনে করা 
অন্যায় । বস্তৃতঃ, যখন ভারতবর্ষ আঁজত্কজগতের গুরুস্থানায় 
ছিল, যখন ভাবতের প্রাচণন তপোবনের শান্ত নিস্তন্ধত। আন্দো- 
লিশ১করিয়া__ 
“ শধস্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুজাঃ। 
আ যে ধামানি দিবানি তত্থুঃ ॥ 
বেদাভমেতং পুরুমং মহান্তম্‌, 
আদিতাবর্ণৎ তমনলঃ পরস্তাৎ 
তমেৰ বিদিত্বাতিমুত্তামেতি, 
নান্যাঃপস্থা বিদ্যাতে অয়নায়।”' * এই সজীবনী 


---'শোন বিশ্বজন, 
“শোন অযুতিের পুত্র বত দেবগণ 
দিবাধামবাসী, আমি জেনেছি তাহারে, 
মহান্ত পুরুম বিনি আশধারের পারে 
জ্যোতির্ময় | তারে জেনে, তাঁর পানে চাহি 
মৃতারে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহ! 


2 “শীতাঞজজলিসমালোচনা- প্রতিবাদ । 


পরারাররাররারাররররাহারররারোরারাররররোরররররররারাররারররররররারারারাররররাররারারারারাররররারররারাাররাররারারররাররাররারারররররজার 
উদাত্তবাণী উখিত হইয়াছিল, ভারতের সেই মহিমোজ্জল 
গৌরব-মধ্যাহে ধর্ম-সাধনের জন্য সাধকের পক্ষে সর্বব্যাপী অনন্ত 
ভগবানের কোনরূপ কৃত্রিম খণ্ডিত মুত্তি বা কল্িত চিত্রাদিরই 
আবশ্তকত! ছিলনা । কারণ, তখন ভাবতের চিৎশক্কি ভূধরের 
ন্যায় অটল উন্নত ছিল, তাহাব চিন্তেব অনস্ত বিশালতা ছিল, 
তাই তখনকাঁৰ ভাঁরত “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং 
জগ” এই মহা বাকা স্মতঠিপটে আ'কিয়া এই বিবাট, বিশ্ব 
প্রকৃতিতে সেই বিরাট, বিশ্বেশ্বরের জীবন্ত মুন্তি দেখিতে পাইত | 
পরবর্তী কালে ও দাশনিক রামান্ুজাচার্ধযা এই বিশ্ব পঞ্চকে 
কার্ধ্যাবস্থ ব্রহ্মের স্থল দেহ বলিয়া ব্াখা! করিয়াছেন । যথা 

নামবপবিভাগবিভক্ত-স্থুলচিদচিদ্নৃস্ত শবাঁবং 

ব্রহ্ম কার্ধা।বস্থং : ব্রহ্মণস্তথাবিধ স্ত,লভাবশ্চ 

স্ষ্টিরিতাভিধীয়তে | | 

_-সর্বদশন সংগ্রহে রামানুজদশন | 
অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাপর্ন ব্রহ্গেব নামরূপজেদে ভিন্ন স্থুলদশা প্রা 
চিৎ অচিৎ শরীর, ত্রন্মের এইরূপ স্ুলভাবকে স্থষ্টি বলে ।” 
আর, প্রাচীন শ্রতি এট ভত্বই অন্যভাবে প্রকাঁশ কবিয়াঁছেন-__ 
“পাদোহস্ত সর্বাভৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি 1” সমস্ত ভূত সমূ 
তাহাব একপাদমাত্র, তীভার অন্ত তিন পাদ অমুত-_ বিশ্বাতীত | 
অর্থাৎ সেই পরম প্ররুষ যুগপৎ এই প্রপঞ্চে পবিব্যাপ্ত 
(11071070107) আছেন এবং এই প্রপঞ্চাতীত (11771)8001)- 
09101 )। 
যিনি নিশুণ অথচ সগুণ, নির্বিশেষ অথচ সবিশেষরূপে 
নিজেকে প্রকাশ করেন তীাভার এ বিশ্বময় মৃত্তির ধারণ দ্বারা 
তাহার স্বরূপের সন্ধান কবাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বা সাকার উপাসনা | 
প্রকৃত সাধকের সাকারোপাসন ত কোন আকরুতিবিশিষ্ট সাস্ত 
দেবতার উপাসনা নহে-_তাহা সসীমতাঁর সহায়ে সেই অসীম 
অনন্তের পথে অগ্রলর হওয়ার প্রশালী। তাই ত্াজাকে 'শতধ 
করি” ক্ষুদ্র করি'দিরা মূত্তি গড়িয়া পুজা করিতে গিয়া অনেক 
সময়ই আমরা ক্ষুদ্রত্বের চাপের মধ্যে পড়িয়া মরিয়া যাই, উদ্দেশ্ঠা- 


“গতাঞগ্লি সমালোচনা প্রতিবাদ 1 ১৭১ 


রিনিতার 22775 রনিলির ডিপ রিনি রো 
কৈ ভুলিয়া উপাগটিকে তাহাব স্থানে বসাইঝ়া দেই, ভিতবকীর 
শব্যটিকে ছাড়িয়া অর্থশৃন্ বাহ্যাচারেব খোসাটাকে মাত্র আশ্রয় 
করিয়া! থাকি । আজ অনেক স্থলেই ভাবতের এই শোচনীয় 
অবস্থা ঘটিয়াছে । + কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপাঁসন। নিরাকাব নহে 
অথচ শেষোক্ত প্রকারের সাকারোপাসন! ও নহে 7 পবঙ্ক যে 
প্রকার উপাসনাকে পুর্বে প্রকৃত প্রতীক উপধদন! বপিক্পা 
আসিয়াছি ইহ! এ জাতীয় । “গীতাঞ্জলিত” পাঠক উভার 
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন । গ্রন্থের ৭,৮) ৯১ ১৫, ৩১, ৩৩, এণ, 
৪২, ৫৪ ১৫৭, ৫৮, ৫৯ ৪ ১৪০ পষ্ঠাৰ কবিতাঞ্চলি আবার এ 
সম্পকে পাঠক পাঠ কলিয়া স্মামার উক্ত্রিৰ সভ্াসভা নিদ্ধারণ 
করুন । কেবল ঢটি স্ভল হতে একটু নমুনা দিপ-- 
“প্রেমে আাণে গানে গন্ধে আলোকে পুপশকে 
প্লাবিত করিয়া নাথল ভালোক ভালো 
তোমার অগল্‌ অমুত পার ঝাবয়া | 
দাক দিব আডি।ট্রটিয়। সবল খঞ্ষ 
মূবতি পবিষ) জাগর। উঠে আনন্দ, 
জীন উঠিল নিবিড ন্তধান ভবিমা ॥-৭পাহ | 
আলো, তোমার নাম, আমাল 
শিলাক অপবাধ । 
ললা,টতে রাখ আমার 
পিতাঁব আশ্ীব্বাদ । 
বাতাস তোমায় হি, আমান 
ঘুচুক: অবসাদ, 
সকল দেহে বুলায়ে দাও 
পিতার আন্ীব্বাদ | 
মাটি তোমায় নমি,* আমার 
মিটুক সর্বসাধ | 





* প্রতীকোপাসনায় এইন্ূপ বিপদাশঙ্কার কথা স্বামীবিবেকা- 
ও স্বীকার করিয়াছেন । তীর “্ভক্তিযোগ” (ইংরেজী ) 
০ দরষ্টৰা | 





- দিশা শাাীশািশী শশা াশিশীশািশিপীপপিশীপাশশাশীীিশীশীট ১০৮ শপ 
শা পি 





১৩২ “গীতাঞ্জলি”-সমাদলাচনা_- প্রতিবাদ । 





গৃহৃভব্কে ফলিয়ে তোল! 
পিতার আশীর্বাদ ।-_-৫৮ পৃঃ । 

পাঠক, দেখিলেন “গীতাঞ্জলিতে” যে সকল আধ্যাত্মিক রত্ব- 
বাজি নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই 100 995৩৬ এর 
পূর্বোক্ত লেখক “কল্পনা “অ-বস্ত' বলিয়াছেন, ! ইহার মু 
কারণ যে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার তাহা লেখকের ভদ্ধত 
বাক্যাংশ (16200 613917)561563 609 0176 0198101) ০01 798- 
11500 15707586972851008 ৪৮০.) হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
কারণ ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে উল্লিখিত “বিজয়া” পত্রের লেখক যে ১৩২* 
সনের “বিজয়া” ৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন__ 

“রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভূক্ত 1 ব্রাহ্মধন্ম তার পৈতৃক ধর্ম । 
* * স্থতরাং ব্রা্সমাজের ধর্মের অধিকার যতটুকু, রবীন্দ্র 
নাথের অধিকার ও মোটের উপর তাহাই 1 কোনও কোনও ব্রাহ্ম 
মাঝে মাঝে এ অধিকার ছাড়াইয়! উঠিয়াছেন জানি, কিন্তু রবীন্দ্র 
নাথ এ অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া এ পর্যন্ত কোনও 
প্রকারের প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় নাই 1” আর, “রবীন্দ্রনাথের 
সম্প্রদায়ের ঈশ্বরতত্ব নিরাকার” ইতার্দি | কিন্তু ববীন্দ্রনাগের 
বর্তমান সাধন প্রণালী যে নিরবচ্ছিন্ন নিরাকার নহে তাহ! প্রদর্শন 
করিয়াছি । ধাহারা! দেখিরা ও দেখিতে চাহেন না৷ যুক্তি ত্বাহা- 
দের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য । 

পূর্বোক্ত সমালোচক রবিবাবুব “উর্বশী”, 'চিত্রাদ' প্রভৃতি, 
যেসকল কবিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ব্যষ্টিভাতবে বিঢার 
করিলে তাহাদের প্রতোকটিই সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ, তাহাদের 
শ্রেষ্ঠতা কোন কাবা-রস-রসিক ব্যক্তিই অন্বীকার করিতে পারেন 
না| কিন্তু সমষ্টিভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাবা-সাহিত্য 
আলোচন। করিয়া তার মন্্রগত শিক্ষার স্ৃত্রটি অনুনরণ করিতে 
গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এর সকল শ্রেষ্ঠ কবিতারদিও কবি- 
বরের কাব্যগত মূলতত্বের অভিব্যক্তিব পথে একেকটি ক্রম 
(৪৪৪০ ) মাত্র এবং “গীতাঞ্জলিতে”ই এঁ তত্বের পূর্ণ পরিণতি 
€য সীমাতীত একের অভিমুখে তাহার কাব্যের বিপুল বিচিত্র 


“গীতাঞ্জলি” সমালোচনা-_ প্রতিবাদ ! ১০৩ 





ধার৷ এন্ঠিন উদ্দামৃবেগে ছুটিয়াছিল, “গীতাঞ্জলিতে” তিনি যেন 
মত্য-শিবন্থন্দ ররূপে“আসিয়। প্রেমের বন্ধনে কণিকে ধর! 
'দিয়াছেন |, 

সর্বশেষে “মরমার' পূর্বোক্ত ঈমালোচকের একটি উক্তির 
উল্লেখ করিয়া এ আলোচনার উপসংহার করিব। তিনি রবি 
বাবুর কাব্যের অপরুষ্টতা প্রমাণের জন্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া" 
ছেন-বধুন্দীন হেম-নবীনের কবিখ্যাতির প্রতিষ্ঠা এ দেশেই 
হইগাছিণ; তবে রবান্দ্রনাথকে কৰি যণঃ প্রার্থী হইয়া সমুদ্রের 
পরপারে পাশ্চাত্যদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইল কেন? এ' 
প্রপ্নের টন্তত্টি অতি সংক্ষেপ ও সহজ । আমরা এখন৪ সেই 
দারুণ ছুঃখ ও লঙ্জা ভুলি নাই যে অমর কবি মধুস্থদনকে পত্ধী 
সহ দাতব্চিকিৎসালক্বের পাষাণ-বক্ষে আশ্রর নিয়া প্রাণত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল এবং “দশমহাবিগ্ভার” কবিকে ও বৃদ্ধাবন্থায় 
নৃষ্টিহার! হইয়া! উদরাল্লের জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাধে করিয়৷ রাজদ্বারে, 
উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তবে সৌভাগাক্রমে ন্বীনচক্ত্র 
যৌবনারস্ত হইতেই রাজান্ুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং 
রবীন্দ্রনাথ ধনীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন। আর, সমালোচকের 
স্মরণ না থাকিলে আমরা অবগত আছি যে “মেঘনাদ বধের” 
কবির কবিষশোরশ্মি হরণ করিবার জন্য “ছুছুন্দরী বধ” নামক 
ব্র্ঠ কাব্য (৪:০5) এ বঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং "্উন- 
বিংশ শতাব্দীর মহাভারত ” নামক প্রবন্ধাবলীর সুতীক্ষ শররাশি 
“রৈবতক” “কুরুক্ষেত্র” “প্রভাসের” কোমলাঙ্গের উপর; অজঙ্র 
বধষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর রসগ্রহিতার ও প্রতিভ। পুজার 
॥ইহার অধিক প্রকট প্রমাণ আর কি আছে! 

সমালোচক বিদ্রপচ্ছলে রবিবাবুকে একাধিক বার “কবি- 
রবি” এই উপাধি দ্বারা 'বিশেষিত করিয়াছেন। কিস্তু আমি 
বিশ্বাস করি এই অগ্যকার পর্বিহাস-বাক্য অচিরে সত্যভাকে 
গৃহীত হইয়া! অমর হইয় যাইবে ;--আমি বিশ্বাস করি এই কবি- 
“রবির প্রতিভা-রশ্মিই আকাশের সৌর রশ্মির ন্তায় দেশগত 
জাতিগত সকল ভেদের কৃত্রিম বিভাগ-রেখা মুছিয়া দিয়া সমগ্র 


১:০৪ প্গাতাঞ্জণি” সমালোচনা-প্রতি বাদ , 
ভিজ 


সভ্য জগৎ কে আলোকিত করিম! সেই একমেবাদিতীক্ির সঃ 
সুত্রে গ্রথিত করিগা মানবজাতিকে এক অপূর্বব নবজীরনের ফ্লারীদ 
কুতার্থ করিবে। ওই চাহিয়া দেখ সেই হ্প্রভাতের উমার, 
রাগরেখা উত্তর সাগরোপকৃত্লে ফুটিয়া উচ্িধাছে ! রবীন্দনার্ধের! 
'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তর ইহাই প্রক্কত সপৃঢ়ার্থ । মঙ্গলবিধাতার 
শুভবিধানে জগতের মহাকল্যাণের এই প্রভা তবিহঙ্গংকাকলা 
যখন আরও একটু ঈস্ুডতর হহয়া উঠিবে তখন অবিশ্বাসীর 
বিজুপ-কণ্ঠ নীরব হহয়াঁ গয়া বিপন্মীত সুর ধরিবে এবং তখন 
ইবি (0101091))1 0) এর*কথার বলিডে পারা যাইবে 
100) 002) 1015 11109 10765৮81160. 101) 9001)18 
- ২, ৮, 
4100 00958 1১9 ০211)6 009 900 7910)811)94 
| 09107 
অর্থাৎ-£ 
তত্বকথা তাহার মুখের 
জত্লে। সবে দ্বিগুণ বলে, 
যত ঠান্টাকারী অবিশ্বাসী 
মিশলো সবে ভক্তের দলে! 


প্র প রি শী দু, 


* কাহারও মনে অনাবশ্তঠক পীড়া দেওয়ার আশঙ্কায় ই 
উদ্ধত কবিতাংশের ২য় ছাত্রের ৭৮,০9০" শব্দটি মূল কবিত$র 
অন্য একটি তীব্রতর (56:০7)817) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার 
করিতে বাধ্য হইলাম। 


